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পদার্থবিষ্ঞ। বিভাগ, বিদ্ভাসাথর কলেজ, কলিকাতা ৷ 


পরিবেশক-শরৎ বুক হাউস 
18বি শ্যামাচরণ দে গ্রীট, কলিকীতা-700073. 


প্রকাশক- শ্রীমতী ভারতী বের।, A 
10 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কিকাতা-700006. 


প্রথম প্রকাশ_ জানুয়ারী, 1984. 
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ৷ 


মূল্য 12 টাকা 50 পয়সা মাত্র ৷ 


মুদ্রণ_ গৃপ্তপ্রেশ, 
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700009 


1%41৮-- 16069 


রক-_ডাইনামিক প্রসেস্‌, 
37/7 বোনয়াটোলা লেন, কালিকাত-700009, 


গ্রন্থুন__দত্ত বাই ওয়ার্কস্‌, 
101 বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-700009, 


নিবেদন 


1978 সালের 26শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের নীল আকাশ হঠাৎ ঢেকে 
গেল কাজল-কালো৷ মেঘে, শুরু হল অঝোর ধারায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। দিনের 
গার রাত্রি, রাত্রির পর দিন, এভাবে তিনদিন চলল আবরাম বৃষ্টিধারা । একে 
একে ডুবে যেতে লাগল কৃষকের সবুজ ক্ষেতের ফসল ; ভুবল পথঘাট, সড়ক 
ও রেলপথ ; ভেঙে পড়ল নদীর দু'তীরে গড়া বাধ; জলস্রোতে ভেসে গেল 
কয়েক লক্ষ ঘরবাড়ি, গৃহপালিত পশু আর সহস্র সহস্র মানুষ । কোটি কোটি 
সর্বহারা গৃহহার৷ নিরন্ন মানুষের বুকফাটা কান্না আর চোখের জলের বন্যা 
মলে-মিশে একাকার হয়ে গেল বন্যার জলের সঙ্গে । এমনি করেই গাঙ্গেয় 
পশ্চিমবঙ্গে সৌঁদন নেমে এসোঁছল শতাব্দীর প্রবলতম প্লাবন, যে প্লাবন মনে 
করিয়ে দেয় পুরাণ বা বাইবেলে লিখিত মহাপ্রলয়ের কথা ৷. দুল্দনের মত. 
সেই দিনগুলি আজও গ্রামবাংলার মানুষের স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে। 

সেই দুঃস্বপ্নের দিনে একটি কথা সবার মত আমার মনকে দোলা দিল। 
মনে হতে লাগল এই আভশাপ থেকে {ক কোন মুক্তি নেই ? অন্তত এই 
প্লাবনকে কি আমরা বহুলাংশে কমাতে পারতাম না, যদি এ বিপুল জলরাশিকে 
নদাঁপথ বেয়ে দ্রুততর গতিতে ও স্বষ্পতর সময়ে সাগরে পৌঁছে দিতাম? এ 

সর্বনাশা প্লাবন কি শুধ প্রকৃতির নিছক খেয়াল__ বার কাছে আমরা একান্ত 
অসহায় ? পিছু ফিরে দেখলাম আমাদের নদী পরিকম্পনাগুলির দিকে ৷ 
সোঁদন নতুন করে উপলদ্ধি করলাম নদীর কথা-_যে নদী আমাদের অকাতরে 
দেয় জল, দেয় উর্বর পলি, গড়ে তোলে শসাশ্যামল ধারত্রীকে । সেই নদীকে 
{ক আমরা ধারে ধীরে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিঃ আর তারই ক 
প্রতিক্রিয়া আজকের এই প্লাবন ? এমান অনেক প্রশ্ন । নিজের কাছে যে উত্তর 
খু'জে ফিরলাম, তারই প্রাতচ্ছাব নিয়ে লেখা আমার এই গ্রন্থ ৷ 

বর্তমানে এদেশের প্রধান বন্দর এবং পূর্বভারতের শিল্প ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র 
কলিকাতা এমনি এক নদী হুগলীর তীরে গড়ে উঠেছে। সেই হুগলী নদী 
দুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে বলে আমরা গঙ্গার বুক গড়ে ভুলি 
ফাল ব্যারাজ, যার সাহায্যে হুগলী নদীপথে কিছুটা গঙ্গাজল আনা সম্ভব 


কিন্তু এ গলী নদী ২ ও 


[১ 


তবে মুন্ডি কোথায় £ হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন ?িভাবে সম্ভব ? তখন মনে 
পড়ে সেই দূর অতীতের কথা__যখন পৃথিবীর কোন নদীপথে কোন ব্যারাজের 
অস্তিত্বই ছিল না, তখন ভাগীরথী-হুগলী সাবলীলভাবে বয়ে যেত কেমন 
করে £ আজই বা সেই পথে হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে না কেন ? 
আমাদের নদীপারকম্পনাগুলি প্রধানত গড়ে উঠেছে গত 50 বা 60 
বৎসরের সামান্য তথ্যের ভিত্তিতে ও পরাক্ষাগারে ( Laboratory-তে ) 
নদীপথের নক্স (1০061) তোর করে। কিন্তু নদনদীর জীবন তো৷ 50 বা 
60 বংদরে সীমাবদ্ধ নয় আর পরীক্ষাগারে কোন নদীর স্বাভাবিক পাঁরবেশ 
ও ব্যাপ্তর লক্ষাংশ গড়ে তোলা কখনই সম্ভব নয় । ফলে ওঁ সব লক্ধ তথোর 
ভিত্তিতে রচিত পারকণ্পনাগুলি ভুল হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। কিন্ত যুগে 
যুগে নদী তার চলার পথে প্রাকৃতিক কারণে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে আর 
তাদের অতীত ও বর্তমান পথসকল সেইসব পরীক্ষার ফলাফল বহন করে চলেছে । 
সেই সব পথের চিহ্ন ধরে বৈজ্ঞানিক সুত্র দ্বারা বিশ্লেষণ করে পাঁরকস্পনাগ্ণীল 
রচিত হলে তা সাঠক হওয়। সম্ভব । এই কারণেই নদনদীর অতীত ও বর্তমান 
পথসকলের বিগ্লেবণই আমার সকল পাঁরকষ্পনার 'ভীত্তিরূপে গ্রহণ করেছি। 
বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিবয় আংশিকভাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞান, উৎসমানুষ, 
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মা, দৈনিক সত্যযুগ এবং আজকাল পান্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে । সেজন্য উন্ত পত্রিকাগুলির সম্পাদক ও কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই । 
কিন্তু আলোচনার একটি সামাগ্রক চিত্র তুলে ধরার জন্য সেগুলি একসৃত্রে 
গ্রাথত করা আবশ্যক | তাই নিবন্ধগুলি প্রয়োজনমত সংস্কার করে ও ছু 
অপ্রকাশিত নিবন্ধ নিয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমান এই সংকলন। যে সকল গ্রন্থ, 
পন্ন-পাত্রকা না হলে এ গ্রন্থটি রচনা কর! সম্ভব হত না, সেগুলির উল্লেখ তথ্যসূত্র 
রইল। এ সকল সুধী লেখকদের ও প্রকাশকদের কাছে আমার খণ স্বীকার 
করছি। সর্প্রী রতনমোহন্‌ খাঁ, নলিনীরঞ্জন মি, অমরঠাদ দে প্রমুখ যে সকল 
বন্ধু-বান্ধবের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য পুন্তকটি প্রকাশ কর! সম্ভব হল, তাদের 
সবাইকে আমার আন্তারক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 
যাঁদ এই লেখা কোনদিন বন্যায় সর্বহারা মানুষের মনে এতটুকু আশার 
আলো আনতে পারে, যাঁদ কখনও তাদের সুন্দর জীবনকে প্রকৃত রুদ্ররোষ 
থেকে সামান্য মুক্তি দিতে পারে, তবে বুঝব আমার চিন্তা ও স্বপ্ন বিফলে যায়নি । 


Iল৷ জানুরারী, 1984. 
10 রাজা রাজকৃষ্ণ স্রীট, নিবেদক 
ফ্ল্যাট _17, কলিকাতা-700006. শ্রধীশবরান বেরা | 
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নদীবিজ্ঞানের কথা 


প্রথম অধ্যায় 


নদী ও নদীপরিকল্পনার কথা 


নদগতশরে সভ্যতার বকাশ__আমাদের এই বৈচিন্র্যময় পৃথিবীর তিনভাগ 
জল ও একভাগ স্থল। সূর্য্যকরণের প্রখর উত্তাপে মহাসাগর, সাগর, নদনদী 
প্রভৃতি জলাশয় থেকে যে বিপুল জলরাশি বাষ্প হয়ে নীল আকাশে ওঠে, তাই 
পূ্লীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। সেই মেঘরাশি বাতাসে ভাসতে ভাসতে 
নীলাকাশ দিয়ে এগয়ে চলে দুরে দূরাস্তরে । তারপর উপযুক্ত পাঁরবেশে 
মেঘপুঞ্জের অসংখ্য জলকণ। একা রত হয়ে বৃষ্টিবূপে ঝরে পড়ে পৃথিবীর সর্বত্র 
কখনও সাগরে, কখনও পাহাড়ে-পর্বতে, কখনও বা সমভুমিতে ৷ পাহাড়, পৰত, 
উচ্চভামতে যে বৃষ্টিধার৷ ঝড়ে পড়ে, তারই বেশীর ভাগ নদী হয়ে বয়ে চলে 
সমভূমির উপর দিয়ে আবার সাগরে । এইভাবে সুনীল সাগর, কালো মেঘপুঞ্জ 
আর রূপালী নদনদী মিলে পৃথিবীর বুকে গড়ে তোলে এক জলচক্র। কিন্তু 
জল ছাড়া জীবনের আস্তত্ব তে! সম্ভব নয়। তাই ওঁ জলচক্লের নদনদীগুি হল 
স্থলভূমির জীবনের প্রধান অবলম্বন । ফলে নদাঁতটভূমিতে জন্ম নিয়েছে বিশাল 
সবুজ অরণ্য, বিস্তীর্ণ শস্যশ্যামল প্রান্তর আর মানব সভ্যতার গ্রাম ও শহর । 
এই নদীতটভূমিই হল পৃথিবীর শতকরা 75 ভাগ মানুষের বাসভূমি ৷ 

যুগে যুগে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ঘটোছিল নদীতীরে । এশিয়া 


মাইনরের ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রিস নদীদুটির অববাহিকায় সুমের সভ্যতা, আফ্রিকার 
নীলনদের তীরে মিশরের সভ্যতা, ভারতে সিদুনদের কুলে সিন্ধুসভ্যত৷ ও সরস্বতী 
নদার্ভীরে বৈদিক সভ্যত৷ এবং হোয়াংহো ও ইয়াধীসাকয়াং নদীদুটির অঞ্চল 
ঘরে চীনের আদি সভ্যতা হল এরুপ কয়েকটি উদাহরণ । আদিম যাযাবর 
মানুষ যে কয়টি কারণে নদীতটভূমিকে বেছে নিয়েছিল তার বসাঁত স্থাপনের 
জন্য, সেগুলি হল _(1) জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জল সেখানে সহজপ্রাপ্য 
ছিল। (2) নদী থেকে কাঁষকার্ষের জন্য জল সহজে পাওয়া যেত। 
(3) নদীতটভূঁমির উর্বর ও নরম পাঁলমাটিতে প্রচুর গাছপালা জন্মাত ও স্বপ্পায়াসে 
ফসল ফলত। (4) খাদ্য হিসাবে বিপুল পাঁরমাণ মাছ নদীতে পাওয়া যেত। 
(5) ঘরবাড়ি তৈরীর জন্য যে মাটি বা ইট ব্যবহৃত হত, তাতে নদীর পল খুবই 


ঠা নদীবিজ্ঞানের কথা 


উপযোগী । (6) নৌকা বা ছোট ছোট জাহাজ করে নদীপথে বা নদী থেকে 
সাগরপথে বাভন্ন স্থানে যাতায়াতের সুবিধা হত। (7) জলপথে পণ্যবহন 
করা সহজ্ব {ছল বলে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব সুবিধ! হত। (8) নদীতীরব্তী 
অঞ্চলের আবহাওয়া সুন্দর ও মনোরম থাকত। 

এই সকল সুবিধার জন্য মানুষ তার জৈব প্রয়োজন মাটিয়ে প্রচুর অবকাশ 
পেত তার চিন্তা, সংস্কৃতি ও ভাবধারার প্রসারের জন্য । তাই নদীতীরে মানব- 
সভ্যতার ক্লমাবকাশ সম্ভব হয়োছল । 

নদনদীর কথা__বর্ধার কাজলকালো মেঘ থেকে যখন বৃষ্টির আবরল ধারা 
পর্বতগান্রে, মালভূঁমিতে বা কোন উচ্চভূমিতে ঝরে পড়ে, তখন সেই বিপুল 
জলরাশি পাহাড়-পর্বত বা মালভূির গা বেয়ে অজস্র ধারায় নেমে আসে এক 
একটি রূপালী ঝর্ণাবূপে এরূপ শত শত ঝর্ণাধার৷ মিলিত হয়ে একটি নদীর 
জন্ম হয়। এছাড়া পর্বতশীর্ষে জম৷ শুভ্র তুষাররাজি যখন হিগবাহরূপে ধীরে 
ধীরে নেমে আসে, তখন ত! জলে বুপান্তারত হয় এবং সেই সুশীতল জলও ছুটে 
চলে নদীপথ বেয়ে | যেমন হিমালয়ের কোলে গঙ্গোনী হিমবাহ থেকে 
পুণ্যসাললা গঞ্জা এবং যমুনোত্রী হিমবাহ থেকে কৃষ্ণসীলল। - বমুনা নদী উৎপন্ন 
হয়েছে । আবার কখনও সুবিশাল এক হুদের সাঁণ্চত জল থেকে৷ নদীর উৎপান্তি 
হতে পারে | যেমন মানস সরোবর হল 'সন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র নদদুটির উৎসন্বরূপ ৷ 
তবু মনে রাখা দরকার হিমবাহের তুষারগল। জল বা হদের সাত জল. নদীপথ 
বেয়ে নেমে এলেও বর্ষার প্রবল বর্ষণের পর যে বিপুল জলরাশি বন্যারূপে নদীতে 
নেমে আসে, সেই বন্যাই নদীকে সৃষ্টি করে থাকে চিরকাল । 

নদীর উচ্চ-প্রবাহ__অসংখ্য চণ্টল৷ ঝর্ণা নিয়ে যখন একটি নদীর সৃষ্টি হয়, 
তখন তার পাহাড়ী পথে ঢাল খুব বেশী থাকায় সে এগয়ে চলে সুতীব্র গাঁতিতে। 
নদী তার পথের উপর পড়ে থাকা অজস্র শিলা, উপলখণ্ড, বালুকারাশি, 
গাছপাল৷ প্রভাতি সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে প্রবল দ্রোতে ৷ নদীখাতের 
সংগে, জলের সংগে আর পরস্পরের সংগে সংঘর্ষে এ সব শিলা, উপলখও 
প্রাপ্ত ও চুর্ণ-বিচুরণ হতে থাকে । কখনও বা৷ পাহাড়ী ধস নেমে নদীপথে 
বাধার সৃষ্টি হয়, আবার সেই বাধা ভেঙে নদী এগিয়ে চলে। বৃষ্টি আর 
জলপ্রোতে তখন পাহাড়ের কোলে কোলে চলে শুধু ভাঙার খেলা | এখানে 
নদী কখনও ঝরঝর শব্দে দশদিক মুখারত করে, কখনও বা প্রচণ্ড গর্জনে ঝরে 
পড়ে দলপ্রপাতরূপে আবার কখনও ঝ৷ কুলুকুলু শব্দে অজস্র শিলা -ছড়ানো 
পথের উপর ছুটে চলে । তাই এই উচ্চ-প্রবাহে নদী নাব্য নর । সে পাহাড়ের 
মধ্যেকার নিন্নভূমি দিয়ে একটি সুগভীর খাত সৃষ্টি করে প্রবল গাঁততে এগিয়ে 
চলে সমভুমির দিকে আর নদীর সেই খাত সাধারণত অপরিবতিত থাকে যুগ যুগ 
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ধরে।  গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে হিমালয়ের কোলে অবাস্থিত হরিদ্বার পর্যন্ত 
গঙ্গার এই উচ্চ-প্রবাহ । এই উচ্চপ্রবাহে বহু খরস্রোতা পাহাড়ী নদী এসে মূল- 
নদীকে পুষ্ট করে থাকে । যেমন সন্দাঁকনী, অলকানন্দ। প্রভৃতি নদীগুলি উচ্চ- 
প্রবাহে গঙ্গার সংগে মিলিত হয়েছে। রী 

নদীর নধ্য-প্রবাহ__পাহাড়-পর্বত ও মালভূমি থেকে নেমে এসে নদী বয়ে 
চলে বহু সহস্র বংসর আগে তারই পালতে গড়ে ওঠা প্রায় সমতল উপত্যকা 
দরে । নদী উপত্যকার মাইল প্রাতি ঢাল যখন 5 ফুটের চেয়ে কমে যার, 
তখন সুরু হয় নদীর এই মধ্যপ্রবাহ। এই অংশে জলের গাঁত কমে যাওয়ায় 
উচ্চগ্রবাহ থেকে নদীদ্রোতে বয়ে আস৷ পাথর, নুড়ি, বাল প্রভৃতি নদীগর্ভে সণ্চিত 
হর ॥ আবার যখন প্রবল বন্যা নেমে আসে, তখন এঁ সব পাথর, নুড়ি ও বালি 
এগিয়ে চলে জলস্রোতে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে রূপান্তারত হয় সুক্ষ সূষ্ম বালুকণায় । 
নদীর জলে মিশে থাকা রাসায়নিক ও জৈব পদার্থের সংমগ্রণে এ মাহ 
বালুকণা অতি উর্বর পলিতে পাঁরণত হয় এবং সেই পাল নদীর জলে মিশে 
থাকে । বর্ষায় হঠাৎ নেমে আসা বন্যাগুলি প্লাবন ডেকে এনে এ উর্বর পাঁল 
ছাঁড়য়ে দেয় দু'তীরভূমিতে, তারই ফলে সমভূমি যেমন ধারে ধীরে উন্নত হয়, 
তেমনি হয় শস্যশ্যামল ৷ এমনিভাবে মধ্যপ্রবাহে নদীপথে কখনও চলে ক্ষয়, 
আবার কখনও সয়। হিমালয় পর্বতমালা ও বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণীর মধ্যকার 
গ্ার্দেয় উপত্যকার হরিদ্বার থেকে রাঁজমহল পর্যন্ত গঙ্গার এই মধ্যপ্রবাহ । 
আশেপাশের গাহাড়-পর্বত থেকে নেমে আসা বহু নদনদী গূলনদীতে মিলিত 
হয়ে থাকে ॥ যেমন যমুনা, গোমতী, ঘর্থরা, গওক, কুশী, শোন প্রভাত 
নদনদী হল মধ্যপ্রবাহে গঙ্গার উপনদী । গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যে সকল 
নদনদী তুষারগলা জলে কিংবা হুদের সণ্টিত জলে পুষ্ট থাকে, তারা 
মধ্যপ্রবাহে সার! বৎসর নাব্য থাকে | কিন্তু অন্যান্য নদনদী, যেমন দামোদর, 
কংসাবতী ইত্যাদি শুধু বর্ষাকালে নাব্য থাকে এ অংশে । মধ্যপ্রবাহে নদী 
বহু দূরে অবস্থিত দুই পার্বত্ভূমির মধ্যে গড়ে ওঠ প্রায় সমভূমি দিয়ে ছুটে 
চলে বলে বড় ধরণের খাত পরিবর্তন সাধারণত হয় না। তবে তার চলার 
পথে গড়ে ওঠা বাকগুঁলকে সরল করে নিয়ে ছোটখাটো খাত পরিবর্তন করে 
থাকে মাঝে মাঝে । এরই ফলে অগ্থক্ষুরাকৃতি হদ সৃষ্টি হয়ে থাকে নদীর 
এই মধ্য সমভূমিতে ৷ 

নদীর নিম্ন প্রবাহ-_-নদী পাহাড় থেকে যতই সাগরের দিকে এগিয়ে চলে, 
নদী-উপত্তকার মাইল প্রতি ঢাল ততই কমতে থাকে । এভাবে যখন মাইল 
প্রাত ঢাল প্রায় 6 ইণ্ডিতে নেমে আসে, তখনই সুরু হয় নদীর য়-প্রবাহ । 
নদীর গরধ্যপ্রবাহে সৃষ্ট অতি উর্বর পাল এই নিয়নপ্রবাহে বন্যার সময় দু'কুল 


নদীবজ্ঞানের কথা 


প্লাবত করে ছাঁড়য়ে পড়ে দু'তীরভূমিতে আর অন্য সময় এ পাল নদীগর্ভে 


সাত হয় । এই নিয়প্রবাহে নদীর নিজস্ব খাতে চলে পর্যায়ক্রমে সয় ও ক্ষয়, 
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কিন্তু তীরভূঁমিতে ঝা প্লাবনভুমতে চলে শুধু সণ%য়। নদীর এই পি খুবই 
উর ও আঁত নরম থাকার নদী তীরবতীভূঁমিতে স্বপ্পায়াসে প্রচুর ফসল 
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অবশ্য মাঝে মাঝে প্লাবনের ফলে বিপুল ক্ষাতও হয়। মুশিদাবাদ জেলায় 
ভাগীরথীর উৎসস্থান থেকে গঙ্গার 'িয়প্রবাহ আরম্ভ এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলা- 
দেশের গাঙ্গেয় উপত্যকা প্রধানত গঙ্গার গনয়প্রবাহে সাণ্চিত পাঁল দ্বারা গাঁঠত ! 
এখানে কালিন্দী, মহানন্দা, আন্রেয়ী, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র, মেঘন৷ প্রভাতি উত্তর 
থেকে এসে গঙ্গা বা পদ্মাবক্ষে তাদের বিপুল জলরাশি ঢেলে দিয়েছে, অন্যদিকে 
গঙ্গা বা পদ্মাও অজঙ্ ধারায় বিভন্ত হয়ে সেই বিপুল জলরাশি নিয়ে ছুটে চলেছে. 
বঙ্গোপসাগরের পানে । এইরূপে ভাগীরথী, জলঙ্গী, মাথাভাঙা, গড়াই, ভুবনেশ্বর 
প্রভাত গঙ্গার অজস্র শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠছে । নিম্প্রবাহের সবচেয়ে বড় 
বিশেষত্ব হল, এর মাইল প্রাত ঢাল 6 ইণ্ডির কম থাকায় নদী-উপত্যকাট 
প্রায় অনুভূমিক (Nearly horizontal) হয়ে ওঠে । ফলে ঢালের সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রেখে নদী শুধু যে বিভিন্ন দিকে বয়ে যেতে পারে তাই নয়, এই সমভূমি 
আত নরম পলির দ্বারা গঠিত হওয়ায় নদী সহজেই হানাপথ কেটে নিতে পারে । 
সেই কারণে নদী যেমন অজস্র শাখা-প্রশাখা ছাঁড়য়ে দিতে পারে, তেমনি নদী ও 
তার শাখা-প্রশাখাগুল সহজেই খাত পারবাতিত করতে পীরে । ফলে এখানে 
নিয়তই নদনদীর জন্ম-মৃত্যু চলতে থাকে । এখানে মাইল প্রাত ঢাল 6 ইির 
কম হাওয়ায় ঢাল নদীর জলে নতুন গাঁত সণ্টার করে না৷ বললেই চলে । ফলে 
উচ্চ ও মধ্য-প্রবাহ থেকে যে গাঁত নিয়ে নদী বয়ে আসে, সেই অজিত গাতিই 
নদীর চলার সবচেয়ে বড় পাথেয় হয়ে দাড়ায় । কাজেই উচ্চ ও মধ্য-প্রবাহে 
জলের আঁজত গাঁতকে যতদুর সম্ভব বজায় রাখাই নদীর নিয়প্রবাহকে গড়ে 
তোলার উপায় । [দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত ] এছাড়া উচ্চ ও মধ্যপ্রবাহে 
লব্ধ গাঁতি যদি কোন শাখানদীতে সণ্টারত না হয়, তবে সেই শাখানদীটি দুত 
মৃত্যুর দিকে এগয়ে চলে । এইভাবে গত কয়েক শতাব্দীতে ভাগীরথী, ভৈরব, 
জলঙ্গী, মাথাভাঙা প্রভাতি গঙ্গার শাখানদীগুলি যেমন মৃত্যুর দিকে এাগয়ে 
চলেছে, অন্যাদকে গড়াই-মধুমতী ও কীতিনাশা পদ্মার খাত নতুন করে জন্মলাভ 
করেছে । [ ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত ] 

নদশর ব-দ্বীপ প্রবাহ_-নদী যখন সাগরে এসে মেশে, তখন তার বিপুল 
জলরাশির সঙ্গে পালর একাংশ সাগরে ঢেলে দেয় । জলের গাঁত স্তামত হয়ে 
এই পাল নদীমুখ বা মোহানার কাছে সাগরের বুকে জম৷ হতে থাকে । 
ফলে নদী-মোহানায় সাগরবক্ষ ক্রমাগত ধীরে ধীরে উচু হয়ে পড়ে এবং 
অবশেষে একটি নতুন দ্বীপের জন্ম হয়। নদী তখন এ দ্বীপাঁটর দু'পাশ 'দিয়ে 
তার জলধারা বইয়ে দেয় এবং দ্বীপাঁট দেখতে একা মান্রাহীন “ব-এর মত হয়। 
মোহানার সান্নকটে নদীর এই প্রবাহকে ‘ব-দ্বীপ প্রবাহ’ বল৷ যেতে পারে। এই 
ব-দ্বীপ প্রবাহে মাইল প্রতি ঢাল 3 ইাঁণ্টর কম থাকায় নদী নিয়তই তার পথ 
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পাঁরবতিত করে । এছাড়া নিয়প্রবাহ থেকে নদী বহু শাখা-প্রশাখার় বিভন্ত হয়ে 
অজন্র ধারায় সাগরে এসে পাঁতত হয় বলে সাগর-উপকূলে নদনদীগ্ৃলর 
মোহানায় এরুপ বহু ব-দীপের একত্র সমাবেশ দেখা যায় । হুগলী মোহানা থেকে 
মেঘনা মোহানা পর্যন্ত বিশাল সুন্দরবন এলাক! গঙ্গানদীর বদ্ধীপ অণ্ডল ! 
সমুদ্র থেকে স্থলভাগ সৃজিত হওয়ার সময় সমুদ্রের ছু অংশ সম্পূর্ণ ভরাট না 
হয়ে স্থলভাগের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত রয়ে যায়, আর সমুদ্রের এ অংশগুীলকে 
খাঁড় (Estuary) বলা হয়। গঙ্গার এই ব-দ্বীপ অণ্চল অভদ্র খাঁড়িতে. 
বিভক্ত এবং এগুলি প্রধানত বর্তমান বা অতীত কোন নদীর মোহানা । এই 
খাড়িগুলি গড়ে ওঠার পিছনে যেমন নদীপথে নেমে আসা বন্যার ভুমিকা আছে, 
ঠিক তেমনি ভোয়ার-ভাঁটার এক বিশেষ ভূমিকা আছে। [বষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে 
আলোচিত ] যদি নিন্প্রবাহে কোন অংশে শাখানদাঁর মৃত্যু ঘটে, তবে সেই 
অংশে খাঁড়গ্বালও দুত মজে যায় । ফলে একাদিকে গঠনকার্য ও অন্যাদকে 
জলানিকাশী ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার এ অণলাটি অস্বাস্থ্যকর জলাভুমিতে 
রূপাস্তারত হয়। যেমন হুগলী, মাতলা, বিদ্যাধরী, ইছামতী প্রভূত নদনদীগুল 
মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলায় পশ্চিমবঙ্গের চাঁরশ-পরগণ। জেলায় গঙ্গার বদ্বীপ 
অপ্চল ধারে ধীরে জলাভূমিতে পাঁরণত হতে চলেছে। এখানে মনে রাখ! 
দরকার, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার প্রভাবে খাড়িগুলি সারা বৎসর নাব্য থাকে । 

নদীর উপকনল-প্রবাহ-_নদনদীর জলপ্রবাহ তার ব-দ্বীপ অঞ্চলে এসে 
সম্পূর্ণ থেমে যায় না, সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এই প্রবাহ বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে 
চলে। ফলে মোহানার নিকট পলি জমা হয়ে বদ্ধীপ গড়ে তুললেও নদীর 
জলে বয়ে আসা রাসায়নিক ও জৈব পদার্থগীল নদী-মোহানার নিকট সাগর 
উপকূলে নান৷ ধরণের প্রান (21810106092) জন্মাতে সাহায্য করে, যা মাছের 
প্রধান খাদ্য। তাই সমুদ্রের মাছ ঝাকে ঝশকে নদী-মোহানার কাছে ছুটে 
আগে খাদ্যের সন্ধানে বিশেষত বর্ষাকালে । এছাড়া রুই, কাতলা, মৃগেল 
প্রভাত কার্পজাতীয় (081) মাছ বর্ষাকালে নদীর ঢলের বিপরীতে ছুটে 
চলে তাদের ডিম ছাড়ার জন্য। সুস্বাদু ইলিশ মাছও বর্ষাকালে খাদ্যের 
আশায় সাগর থেকে উঠে আসে নদীতে । এভাবে প্রোটন-সমৃদ্ধ খাদ্য 
মাছের বংশবৃদ্ধি ও উৎপাদনে নদনদীগুীল এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে । 
আজ এ সকল মাছের দুপ্রাপ্যতার জন্য নদীবক্ষে গড়ে তোল জলাধারগুল 
অনেকাংশে দায়ী ৷ 

এখানে উল্লেখ করা দরকার নদীর উচ্চপ্রবাহে জলের গাঁত প্রবল থাকার 
বিস্তারের তুলনায় নদীখাত হয় গভীর ৷ মধ্যপ্রবাহে নদীতে জলের গাঁত 
কমে যাওয়ায় নদীখাত যত না গভীর হয়, তার চেয়ে আঁধক হয় তার বিস্তার ৷ 
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নিন্প্রবাহে জলের গত আরও কমে যাওয়ায় গভীরতার তুলনায় নদীখাত 
খুবই বিস্তৃত হয়ে পড়ে । এতে বোঝা যায় যে, জলের তীব্র গতি নদীখাতকে 
গভীর করতে সাহায্য করে । 

পাশ্চমবঙ্গের নদনদী-__আমাদের এই বঙ্গভূমি নদীমাতৃক দেশ ৷ এই 
দেশের শস্যশ্যামল ভূ-ভাগের অধিকাংশ নদনদীর পাঁল জমে সুনীল সাগর 
থেকে উঠে এসেছে শত সহস্র বংসর ধরে। তারপর নদনদীগুলি তাকে 
মায়ের মত লালন করেছে । এ সকল নদনদী আমাদের জল দিয়েছে, অন্ন 
দিয়েছে, সম্পদ 'দয়েছে ৷ তাই নদীকে আমরা মায়ের মত ভালোবেসেছি। 
নদীকে নিয়ে আমাদের কত গান, কত কথা, কত গাথা ৷ নদীতীরের তীর্থে 
তীর্থে আমাদের দেবতার দেউল ৷ নদীর জল আমাদের কাছে পুন্যসলিল, 
সর্বপাপহর ৷ নদীপথ বেয়ে আমাদের দূর দুরাস্তরে পাড়ি, সাগরযাত্রা এবং 
বাণিজ্য, কষ্ট ও সংস্কৃতির প্রসার। এই নদীগুল আমাদের যেমন 
দিয়েছে অনেক, আবার তেমান কখনও বা সর্বনাশা প্লাবন ডেকে 
এনে সবাঁকছুই ধ্বংস করেছে । তবুও এই নদীই আমাদের সকল 
প্রাণশান্তির উৎস। 

যে নদীটকে আমাদের বঙ্গভূমি তথা আর্ধাবর্তের প্রাণধারা বল! চলে 
তা হল গঙ্গা-পদ্ম৷ । বঙ্গভূমির অন্য প্রায় সব নদীই এই গঙ্গা-পদ্মায় এসে 
মিলত হয়েছে অথবা গঙ্গা-পদ্মা থেকে বাঁহর্গত হয়ে সাগরে পতিত হয়েছে। 
হিমালয় পর্বতমালা আর বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী প্রায় 3 লক্ষ বর্গমাইল 
বিস্তৃত এক সুবিশাল ভূভাগে যে বৃষ্টির জল ঝরে পড়ে, তা এই গঙ্গা-পদ্মা 
দিয়েই বয়ে আসে ; অর্থাৎ গঙ্গা-পদ্মার আবহক্ষেত্র হল 3 লক্ষ বর্গমাইল ৷ 
এছাড়া 1হমালয়ের উত্তরে তিরত-চীন ও ভারতের পূরাঞ্চল থেকে আরও 3 লক্ষ 
বর্গমাইল এলাকার জল ব্রকগপুন্র-যমুনার পথ বেয়ে শেষ পর্যন্ত এই গঙ্গা- 
পান্নাতেই এসে পড়ে। সেই গঙ্গা-পদ্মা বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যাণ্ডলে 
মালদহ ও মুশিদাবাদ জেলার সীমানা দিয়ে বয়ে চলেছে বাংলাদেশে আর 
পশ্চিমবঙ্গকে উত্তর ও দক্ষিণ দু'ভাগে বিভক্ত করেছে । 

এরপর দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যভাগ দিয়ে তার দূতীরভামিকে শস্যশযামল 
করে বয়ে চলেছে ওঁ গন্গা-পদ্মার শাখানদী ভাগীরথী-হুগলী । এই ভাগীরথীকে 
দূর অতীতে গঙ্গার প্রধান ধারা ছিল বলে অনেকেই অনুমান করেন । এই 
ভাগীরথী-হগলীর তীরে কলিকাতা বন্দর ও তার শিল্পাণ্চল শুধু পাশ্চমবঙ্গের 
নয়, সমগ্র পূর্বভারতের প্রাণকেন্দ্র । বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে 
যে সকল নদী ভাগীরথী-হুগলীতে এসে মিলিত হয়েছে, তারা৷ হল যথাক্রমে 
রাহ্মণী-মযূরা্ষী-বকেগ্বরসহ দ্বারকা নদী, কুনুরসহ অজয়, বরাকরসহ দামোদর, 
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দ্বাকেশ্বর-শিলাবতীসহ রূপনারায়ণ, কংসাবতী-কলিরাঘাইসহ হলদী নদী। 
[ মানা দ্রষ্টব্য ] এদের মধ্যে দামোদরের আবহক্ষেত্র সবচেয়ে বেশী । [যে 
শবস্তীর্ণ ভূভাগের জল এসে কোন নদীতে পাঁতত হয়, সেই ভূভাগকে নদীর 
আবহক্ষেনত্র বলে । ] এই দামোদরের তীরে রয়েছে কয়লা ও লৌহ আকর- 
সমৃদ্ধ অণ্ুল। ফলে সেখানে গড়ে উঠেছে দুর্গাপুর ও আসানসোলের 
[শস্পাণ্চল, যাকে ভারতের রূঢ় (7২017) আখ্যা দেওয়া যায়। [ রূঢ় হল 
পশ্চিম জার্মানীর বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল । ] এছাড়। মযূরাক্ষী, দামোদর ও কংসাবতী 
নদী-পাঁরকষ্পনায় এসব নদীতে বা তাদের উপনদীতে অনেকগুলি জলাধার 
নামিত হয়েছে, যে জলাধারের সাণ্ত জল সেচ, বিদ্যুতউৎপাদন, শিপ্পে জল 
সরবরাহ, মৎস্য চাষ প্রভূত কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

পূর্বাদক থেকে গঙ্গার শাখানদী জলঙ্গী আর মাথাভাঙার একাংশ চুণাঁ 
এসে মিশেছে ভাগীরথীতে ৷ এছাড়া ভাগীরথীর অধুনালুপ্ত শাখানদী আঁদিগঙ্গা, 
যমুনাশবদ্যাধরী প্রভাত দ্বারা সৃষ্ট হয়োছিল চািশ-পরগণা জেলার ব-দ্বীপ 
অণ্ুলের নদনদী__যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাতলা, পিয়ালী, গোসাবা ও 
সপ্তমুখী । তাছাড়। মাথাভাঙার অন্য অংশ ইছামতী-কালন্দী কখনও পাশ্চমবঙ্গ, 
কখনও বা বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। উত্তরবঙ্গের নদনদীগুীল 
প্রধানত হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্য য়ে 
প্রবাহিত হয়ে কোনট৷ পদ্মায়, কোনটা ব্রন্গপুত্রে এসে পড়েছে । এখানে পদ্মার 
উপনদীগুলির মধ্যে কালিন্দী, নাগর-পুর্ণভবাসহ মহানন্দ। আর আন্রেয়ী প্রধান 
এবং তিন্তা, ধরলা, তোর্ধা, সঙ্কোশ হল ব্রহ্মপুত্রের উপনদী । এসব নদীর মধ্যে 
তিন্থাই প্রধান । 

এখানে মনে রাখা দরকার নদী কোন রাষ্ট্র বা দেশের সীমা মেনে চলে 
না। তাই নদনদীর আলোচনায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের নদনদী [নিয়ে 
আলোচনার প্রয়োজন দেখা দেবে এবং সেই আলোচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে করা হবে । 
আজ ভারত ও বাংলাদেশ আলাদ। রাষ্ট্র হলেও পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ তৌ 
একই নদনদীর দান একথা ভুললে চলবে না । ব্ল্গপু্, পদ্মা ও উত্তরবঙ্গের 
নদীগুলি ছাড়া বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নদনদী হল যমুনা, করতোয়া, মেঘনা, 
ধলেশ্বরী, গড়াই, মধুমতী, ভুবনেশ্বর ও ভৈরব ৷ 

বহঃমঃখী নদী-উপত্যকা পাঁরকল্পনা__বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নাতর 
ফলে নদনদীকে মানুষের কলাণে লাগাবার জন্য যে নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব 
হয়েছে, তারই ফলগ্রুত হল বহুমুখী নদী-উপত্যকা পাঁরকম্পনা ৷ এই 
পাঁরকষ্পনায় নদীর উচ্চপ্রবাহে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে নদীর উপর 
খুব উ'চু এক আড়াআড়ি বাধ বা ড্যাম (0992) নির্মাণ করা হয় । ফলে 
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ওঁ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নদী-উপত্যকায় বিপুল পাঁরমাণ জল সাঁঞ্ত রাখা 
হয় বর্ষাকালে, অর্থাৎ বিশাল হৃদের ন্যায় একটি জলাধার (Reservoir) 
গড়ে ওঠে । এ নদীবাধে বা ড্যামে অনেকগুলি ক্লুইস্‌ (510০৪) থাকে 
যেগুলি ইচ্ছামত খোলা বা বন্ধ কযা যেতে পারে ঘোরানো কপাট বা রিভলাভং 


২০০) ্ & নং ্ Li ৬২২ 
বা প্পরিকণ্জলর শক, ১৮২ 


es 


গেটের 0২৪০1%1175 ৪6০) সাহায্যে অথবা খাড়া ওঠা-নামা করতে পারে 
এরূপ কপাট বা জ্রইম্‌-গেটের (3101০0-2819) সাহাযে। নদীবাধের 
গেটগীল খুলে বা বন্ধ করে জলাধার থেকে গ্রয়োজনমত জল নীচের নদীগথে 
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ছেড়ে দেওয়া হয় । এভাবে একাঁদকে জলাধারে জল ধরে রেখে বর্ষায় নেমে 
আসা হঠাৎ বন্যা (015011819) নিয়ান্তরত করা হয়, অন্যাদকে বর্ষাকালে 
জলাধারে সাঁণ্চত জল নান৷ কাজে লাগানো হয়। বর্ষার সময় ও পরে 
জলাধার থেকে নদীপথে ছেড়ে দেওয়া জল যাতে সরাসরি সাগরে চলে যেতে 
না পারে, সেজন্য নদীটির মধ্যপ্রবাহে একটি অপেক্ষাকৃত নীচু আড়াআড়ি 
বাধ বা ব্যারাজ (Barrage) নির্মাণ করা হয় । এই ব্যারাজেও অনেকগুলি 
ইস্‌ (91106) ও ক্লুইসৃ-গেট (sluice-gate) থাকে, যাতে বর্ষায় হঠাৎ 
নেমে আসা বিপুল জলরাশি নদী দিয়ে সাগরে চলে যেতে পারে। তবে 
অন্য সময় ন্লইস্‌-গেটগুলি বন্ধ রেখে জলাধার থেকে ছাড়া জল ব্যারাজের 
উর্ধে আটকে রাখা হয় এবং দু'পাশে কাটানো সেচখাল পথে সেই জল কাঁষজাঁসিতে 
সরবরাহ করা হয়। এভাবে সেচের সাহায্যে চাষ করায় বৎসরে দুশতন বার 
কসল তোলা সম্ভব । এছাড়া বহু উপ্চুতে অবাস্থিত জলাধারের জল নীচে ছেড়ে 
দেওয়ার সময় পেনষ্টক (1১917509010) নামক মোটা নলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে 
আস। হয় উচ্চ চাপ বজায় রেখে এবং জলের শান্তকে টারবাইন (Turbine) 
ঘোরানোর কাজে লাগানো হয়। এ ঘূরস্ত টারবাইনের সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম 
জেনারেটর (Generator) বুণ্ত থাকে। ফলে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। 
এই বিদ্যুংকে জলবিদ্যুৎ (Hydro-electricity) বল। হয়। আবার 
জলাধার ও ব্যারাজের মধ্যবর্তী নদীপথে সারা বংসর জলপ্রবাহ বজায় রাখা হয় । 
সেজন্য এসব অণ্চলে নদীতীরে গড়ে ওঠা শিল্পে বা সহরে জল সরবরাহ 
করা যায় কিংবা জলপথে পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। এগুলি ছাড়া 
জলাধারের সপ্চিত জলে মংস্য চাষ করা যেতে পারে । সব মিলিয়ে বহুমুখী 
নদীপারকষ্পনার সুফলগুলি হল--(1) বন্য৷ নিয়্রণ (2) সেচ ব্যবস্থা 
(3) বিদ্ুং্উৎপাদন (4) শিল্পে বা সহরে জল সরবরাহ (5) জলপথ 
পারবহন ও (6) মৎস্য চাষ । 


এখানে উল্লেখ কর! দরকার যে, জলাধারগুলির দ্বারা বন্যানিয়ন্তরণ ব্যবস্থা 
ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে এদের ব্যবহারের মধ্যে একটা ? 


ত্সাচাব প্রভৃতির জন্য জলাধারগুি 
ভরে নেওয়া আবশ্যক । এছাড়৷ জলাধারগুলির দ্বারা বন্যাকে (Discharge) 
নিয়ন্ত্রণ করার ফলে নদীখাতের বিপুল ক্ষাত হয় ৷ কাজেই বন্যা-নয়ন্ত্রণের 
জন্য আমরা যাঁদ নদীসংস্কারের মত অন্য ব্যবস্থা [ 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে 
আলোচিত গ্রহণ করি, তাহলে জলাধারগুলির পূর্ণ ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে 
বহুগুণ সুফল পাওয়া সম্ভব৷ 
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পশ্চিমবঙ্গের নদাঁপারকল্পনা__-আমাদের পশ্চিমবঙ্গে রূপায়িত নদী- 
পরিকষ্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-_(1) দামোদর উপত্যকা প্রকণ্প 
(Damodar Valley Project), (2) ময়ূরাক্ষী প্রকষ্প (Mayu- 
rakhshi Project), (3) কংসাবতী প্রকম্প (Kansabati Project). 
(4) তিন্তা ব্যারাজ প্রকষ্প (Tista Barrage Project) ও 
(5) ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকপ্প (Farakka BarrageiProject) ৷ 

(1) দামোদর উপত্যকা সংস্থা বা ডি. ভি, সি. গঠিত হয় 1948 
খৃস্টাব্দের 7ই জুলাই । দামোদর নদের ভয়াবহ বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ, এ উপত্যকায় 
সেচের জল সরবরাহ, দুর্গাপুর, _আসানসোল, বোকারো প্রভাত বিরাট এক 
শিলপাণ্ডলে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য । 
দামোদর নদ বিহারের পালামৌ জেলার ছোটনাগপুর মালভূমর 3,450 ফুট 
উচ্চু খামারপত, শৃঙ্গ থেকে প্রন্রবণরূপে নেমে এসেছে । তারপর আয়ার, 
বোকারো, কোণার, বরাকর প্রভৃতি নদনদীগুলর সঙ্গে মিলিত হয়ে পাশ্চিমবঙ্গে 
প্রবেশ করেছে। এই নদ বর্ধমান জেলার শান্তিগড় পর্যন্ত প্রমুখী বয়ে এসে 
হঠাৎ দক্ষিণমুখী পথে হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে এসে ফলতার অপর 
পারে ভাগ্ারদহ নামক স্থানে হুগলী নদীতে পড়েছে । নদটির দৈর্ঘ্য প্রায় 
370 মাইল এবং আবহক্ষেন্র 9000 বর্গমাইল, যার মধ্যে 7500 বর্গমাইলই 
হল পার্বত্য অণচল। এ পার্বত্য অণ্চলে হঠাৎ প্রচুর বৃষ্টি হলে যে বিপুল 
জলরাশি নেমে আসে, তা নিম্ন-উপত্যকায় সর্বনাশা প্লাবন ডেকে আনে । 
এজন্য দামোদরকে পশ্চিমবঙ্গের দুঃখের নদ বলে আভহিত করা হত। দামোদর 
উপত্যক। পরিকল্পনায় প্রথমে দামে!দর ও তার উপনদীগ্ীলতে আটাট জলাধার 
নির্মাণ করার কথা ছিল, যাদের মোট জলধারণ ক্ষমত৷ 45 লক্ষ একরফুট ৷ 
[1 একর জমির উপর 1 ফুট গভীর জল দাঁড়ালে যতট৷ জল হয়, তাকে 
1 একরফুট বলে।] এ জলধারণ ক্ষমতার মধ্যে 29 লক্ষ একর-ফুট বন্যা 
নিয়ন্ত্রণের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে স্থির হয়। [ বন্যানিয়ন্ত্রণে সংরক্ষিত 
অণ্চল বলতে জলাধারের সেই অংশটি বুঝায়, যা সাধারণত খাল রাখা থাকবে । 
শুধু হঠাং প্রবল বৃষ্টি হলে এ অংশ জলে ভরে বন্যাকে নিয়ান্্রত করা হবে 
এবং আকাশ পরিষ্কার হলে এ অংশের জল ছেড়ে দেওয়া হবে জলাধারাটিকে 
পরবর্তী বন্যার জন্য খাঁল রাখতে ৷ ] 

কিন্তু পরবর্তীকালে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পে চারটি বাধে চারাট 
জলাধার িিত হয় । বাধগুলি হল 1953 সালে নিমিত বরাকর নদের 
উপর 1180 ফুট দার্ঘ ও 100 ফুট উদ্চু তিলাইয়! বাধ, 1955 নামত 
কোণার নদের উপর 14600 ফুট দীর্ঘ ও 155 ফুট উচু কোনার বাধ, 
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1957 সালে নিমিত বরাকর নদের উপর 15,600 কুট দীর্ঘ ও 300 ফুট 


উন্ঠু মাইথন বাধ এবং 1959 সালে নাঁমিত দামোদর নদের উপর 21,800 
ফুট দীর্ঘ ও 275 ফুট উচ্চু পাণ্ডেত বাধ । তিলাইয়া, কোণার, মাইথন ও 
পাণ্ডেত বীধগুলির উর্ধাংশে নদী-উপত্যকার যে বিশাল জলাধার বা হদ গড়ে 
ওঠে, তাদের উপাঁরতলের আয়তন যথাক্রমে 23, 10, 4] ও 59 বর্গমাইল ৷ 
িলাইয়৷ ও কোণার বিহারে এবং মাইথন ও পাণ্ডেত পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার 
সীমান্তে অবস্থিত। প্রধান দু'টি জলাধার মাইথন ও পাণ্টেতে যে পার্বত্য- 
অঞ্চলের জল নেমে আসে বা ওদের আবহক্ষেত্র, তা হল 2400 বর্গমাইল ও 
4200 বৰ্গমাইল । মাইথন বীথে জলানর্গমণের 12টি গেট আছে, যাদের 
সাহায্যে জলতল 65 ফুট পর্যন্ত ওঠানামা করা যায়। অনুরূপভাবে পাণ্ডেত 
বাধের 13টি গেট দিয়ে জলাধারের জলতল 57 ফুট পৰ্যন্ত পারবাঁতিত কর! 
যায় । এ সব গেটগুঁলর প্রত্যেকির জলানর্গমন ক্ষমতা 50,000 ?কউসেকের 
কাছাকাছি, অর্থাৎ প্রাতাট গেট ?দয়ে প্রাত সেকেণ্ডে 50,000 ঘনফুট হারে 
জল বের করা সন্তব। ভি. ভি. সি-র উল্লিখিত চারটি জলাধারের ব্যবহারযোগ্য 
[ গেটের নিয্নাংশে জলাধারে (Dead Storage area) সাত জল ব্যবহার 
কর। যায় না।] মোট জলধারণ ক্ষমত৷ 29'4 লক্ষ একরফুটের মধ্যে 15 
লক্ষ একরফুট বন্যানিয়ন্ত্রণে সংরক্ষিত রাখার কথা । কিন্তু মাইন ও পাণ্চেত 
জলাধারদুটির জন্য যে 100 বর্গমাইল নিমাজ্িত করা প্রয়োজন, তার মধ্যে 
28 বর্গমাইল এলাকা অধিগ্রহণ ও লোক অপসারণ না হওয়ায় মাইথন জলাধারের 
উপরাংশে 5 ফুট ও পাণ্টেত জলাধারের উপরাংশে 20 ফুট সর্বদা খাল রাখতে 
হয়। ফলে জলাধারগুলির বর্তমান জলধারণ-ক্ষমত। 22 লক্ষ একরফুটের 
মধ্যে বন্যানযন্ত্রণের জন্য 105 লক্ষ একরফুট সংরক্ষিত রাখা হয়। ডিসেম্বর 
1979 সালের একটি খবরে বলা হয় যে, 13 কোটি টাকা ব্যয়ে 76টি 
গ্রামের লোক অপসারণ করে জলাধার দুটির পূর্ণ ক্ষমতা কাজে লাগানোর 
ব্যবস্থা করা হবে এবং বন্যানিয়ন্ত্রণে 15 লক্ষ একর ফুট অংশে সংরক্ষিত 
থাকবে ভাঁবব্যতে। অবশ্য এই অধিগ্রহণের ফলে কয়েকটি কয়লাখাঁন ডুবে 
যাবে এবং সিন্ধি সার কারখানা বিপন্ন হবে, যা আভপ্রেত নয় 

কাঁষজামতে ও 1শস্পে জলসরবরাহের জন্য 1955 সালে বর্ধমান 
জেলায় দুর্গাপুরে 2260 ফুট দীর্ঘ ও 36 ফুট উচু একটি ব্যারাজ নিমিত 
হয় দামোদরের উপর । বর্যাকালের আতিরিস্ত জল নিনর্গমনের জন্য ব্যারাজে 
16 ফুট থেকে 19 ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট 34ট ভরইস-গেট আছে, যাদের 
প্রতে কটির বিস্তার 60 ফুট। জলাধারগুল থেকে নেমে আসা জল দুর্গাপুর 
ব্যারাজে আটকে রেখে তার দু'পাশে কাটানো বহু শাখা-প্রশাখাযুন্ 
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1550 মাইল দীৰ্ঘ সেচখালের সাহায্যে বর্ধমান, বাকুড়৷ ও হুগলী জেলায় 
3:8 লক্ষ হেক্টর [1 হেক্টর=2'47 একর=7'3 বিঘা ] জমিতে সেচের 
জল দেওয়৷ হয় । এছাড়৷ দামোদরের দু’তীরবর্তী বিহারের বিভিন্ন শিস্পাঞ্চলে, 
বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চলে, দুর্গাপুর শিল্পাণ্চলে, বিভিন্ন 
তাপাবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ও বহু শহরে সারা বংসর জল সরবরাহ কর৷ হয় এসব 
জলাধারের সণ্চিত জল থেকে । বোকারে৷ ইস্পাত কারখানা ও তাপবিদ্যুৎ 
কেন্দ্রে জল সরবরাহের জন্য বিহার সরকার অবশ্য আর একটি জলাধার 
নির্মাণ করেছেন তেনুঘাটে দামোদরের উপনদী আয়ার নদের উপর ৷ 
জলপথ পারবহনের অঙ্গ হিসেবে দুর্গাপুর থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত একটি: 
90 মাইল দীর্ঘ খাল কাটা হয়েছে, যাতে দুর্গাপুর ও কলকাতার মধ্যে 
জলপথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় । কিন্তু এ খালের মাইল প্রতি ঢাল বেশী 
থাকায় এতে 24টি লকৃগেট রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। ফলে নৌ-চলাচল 
অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ হওয়ায় নৌ-পারিবহনে খালটির কোন ভূমিকা নেই 
এবং দুর্গাপুর ও কলিকাতা পরিবহন ব্যবস্থা প্রধানত স্থলপথের উপর 
নির্ভরশীল । জমতে ও শিস্পে জল সরবরাহ ছাড়াও তিলাইয়৷ বাঁধে 
4 মেগাওয়াট, মাইথন বাধে 60 মেগাওয়াট ও পাণ্েত বাধে 40 মেগাওয়াট 
জলাবিদু/ং উৎপাদন কর৷ হয়। পাণ্েত বাধের পূর্ণক্ষমত৷ কাজে লাগানো 
গেলে আরও 40 মেগাওয়াট জলবিদু!ৎ পাওয়া যেতে পারে । বোকারো, 
দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরায় ডি. ভি. সি. পরিচালিত অনেকগুলি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র 
আছে, যেগুলি থেকে সর্বোচ্চ 1520 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে । 
বর্তমানে ভি. ভি. সি.-র বিদুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 1624 মেগাওয়াটের মধ্যে 
মাত্র 104 মেগাওয়াট হল জলবিদ্যুৎ এবং ডি. ভি. সি, প্রধানত তাপবিদ্যুৎ 
প্রকম্পে পরিণত হতে চলেছে । যেমন 1975-76 সালে ডি. ভি. সি.-র 
মোট বায় 215 কোটি টাকার 75-7% তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে, 16-8% 
সেচ ও ?শিস্পে জলসরবরাহে এবং মাত্র 7'5% বন্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যয়িত হয়। 
দামোদর উপত্যকায় বন্যানিয়ন্ত্রণ ছিল ডি. ভি. {স.-র মূল লক্ষ্য, কিন্তু আজ 
সে সেই লক্ষ্য থেকে বহু দুরে । 1981-82 সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পটি রূপায়নে 
খরচ হয়েছিল 540 কোটি টাকা, যার মধ্যে 120 কোটি টাকা ছিল বিদেশী 
সাহায্য । 
(2) পশ্চিমবঙ্গে নদী-পরিকণ্পনাগুলির মধ্যে ময্রাক্ষী প্রকল্প প্রথমে 
রূপাঁয়ত হয়। মযূরাক্ষী নদী বিহারের সাওতাল-পরগণার রাজমহল 
শে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণমুখী পথে বীরভূম জেলায় পশ্চিমবঙ্গে 


পাহাড়ের পশ্চিমাং ঃ 
প্রবেশ করেছে এবং পরে পূর্বাদকে বয়ে দ্বারকা নদের সঙ্গে বুন্ত হয়েছে। 
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এই মিলিত ধার প্রায় 30 মাইল ভাগীরথীর সমান্তরাল দাঁক্ষিণমুখী পথে 
চলে কান্দী শহরের কাছে ভাগীরথীতে পড়েছে । উত্তর থেকে ব্রা্গণী 
"ও দ্বারকা। এবং দাঁক্ষিণ থেকে কোপাই ও বকেশ্বর এসে [মিশেছে ময়ুরাক্ষীতে। 
এই প্রকপ্পে বীরভূম জেলায় তিলপাড়ায় 1000 ফুট দীর্ঘ একট ব্যারাজ 
নিত হয় 1951 সালে ময়ুরাক্ষী নদীর উপর । পরে কানাডা সরকারের 


সাহায্যে বিহারে মেসেঞ্জোরে 2160 ফুট দীর্ঘ ও 155 ফুট উ্চু কানাড৷ 
বাধ নিমিত হয় 1955 সালে । এ বাধের আড়ালে 26 বর্থমাইল পাঁরামত 
5 লক্ষ একরফুট জলধারণক্ষমতাসহ একটি জলাধার গড়ে ওঠে, যার আবহক্ষেত্র 
720. বৰ্গমাইল ৷ কানাডা বাঁধে জলনির্গননের 21 গেট আছে। 
জলাধার থেকে মরুরাক্ষী নদীতে নেমে আসা জল 1013 ফুট দীর্ঘ তিলপাড়া 
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ব্যারাজে আটকে শাখা-প্রশাখাধুন্ত 1050 মাইল দীর্ঘ সেচখাল পথে পাঠানো 
হয় । ফলে বীরভূম, মুশিদাবাদ, বাকুড়া জেলার 2'3 লক্ষ হেক্টর জমিতে 
সেচের জল দেওয়া হয়। সেচখালগুলি ছোট ছোট ব্যারাজের সাহায্যে 
ব্ৰাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্র ও কোপাই নদী আঁত্ক্ম করে গেছে দূর দূরান্তরে 
সবুজ ফসল ফলাতে। সেচের জল ছাড়াও কানাডা বাঁধের জল থেকে 
4 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় । এই প্রকল্পে 21 কোটি টাক! ব্যায়ত হয়। 

(3) কংসাবতী নদী পুরুলিয়া জেলায় প্রশ্চিমাংশের উচ্চ মালভূমি 
থেকে উৎপন্ন হয়ে বাকুড়া জেলার মধ্য দিরে দক্ষিণমুখী পথে নেমে এসেছে । 
পরে মেদিনীপুরের কাছ থেকে পূ্বমুখী পথে 35 মাইল চলার পর আবার 
দক্ষিণমুখী হয়ে কাঁলিয়াঘাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে হলদী নামে পাঁতত 
হয়েছে হুগলী নদীতে বর্তমান হলদিয়া বন্দরের কাছে । এর প্রধান উপনদী 
হল কুমারী নদী ৷ কংসাবতী প্রকল্পে কুমারী ও কংসাবতী' নদীদুর্টর 
সংযোগস্থলে বাঁকুড়া জেলার মুকুটমাঁণপুরে 135 ফুট  উচ্চতাঁবাশষ্ট 
4 মাইল দীর্ঘ বাধ নামত হয়, যার. উদ্লানে এ দু'টি নদীবক্ষে 
48 বর্গমাইল একটি জলাধার গড়ে ওঠে, যাতে ৪84 লক্ষ একরফুট 
জল ধরে রাখা যায়। উত্ত বাঁধের আবহক্ষেত্র 1400 বর্গমাইল ৷ এ 
জলাধারে সাঁণচত জলে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় 2-4 লক্ষ হেক্টর 
জমিতে বর্তমানে সেচের জল দেওয়া: হয়। ভবিষ্যতে এই প্রকপ্পে-3:4 
লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ: দেওয়া সম্ভব হবে। ৷ এই প্রকপ্পে খরচ পড়ে 
64 কোটি টাকা । এখানে উল্লেখ করা. দরকার মযুরাপ্ষী_ ও কংসাবতী 
প্রকল্পে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য কোন অংশ সংরক্ষিত রাখা হয়নি। তবে 
কংসাবতী জলাধারে 2 লক্ষ একরফুট বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য রাখার কথা বর্তমানে 
বিবেচনাধীন । 

1977-78 সালে উপরোপ্ত তিনটি বৃহৎ প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে খারফ 
মরশুমে 7*7 লক্ষ হেন্টর, রবি মরশুমে 33 হাজার হেন্টর ও বোরে৷ মরশুমে 
67 হাজার হেক্টর জমিতে সেচের জল দেওয়া হয় ॥ এই সকল নদীপারিকণ্গনা 
রূপায়নের ফলে এ সময় পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজীমর শতকরা 30 ভাগ সেচের 
আওতায় আসে । সেচ ছাড়াও উন্নত ধরণের বীজ ও সারের প্রয়োগে দেশে 
সংঘটিত হয় সবুজ বিপ্লব। যেমন 1951-52 খুস্টাব্দে পাশ্চমবঙ্গে ধান ও 
গমের উৎপাদন ছিল 35 লক্ষ টন ও 40 হাজার টন, সেখানে 1975-76 
খুস্টাব্দে ধান ও গরমের উৎপাদন দাড়ায় যথাক্রমে 69 লক্ষ টন ও 10 লক্ষ 
টন।. এই কৃষি বিপ্লব আমাদের দেশের অন্নসমস্যার সমাধানে সাহায্য 
করেছে। 
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(4) বর্তমানে উত্তরবঙ্গে তিস্তা প্রকম্পের কাজ এাঁগয়ে চলেছে। 
{হমালয়ের তুষাররাজ্যের গহনকোণে অবাস্থত কোন এক অজানা হিমবাহ 
থেকে উৎপন্ন হয়ে তিত্তানদী সাঁকমের মধ্য দিয়ে এক গভীর 1গারখাত কেটে 
নেমে এসেছে পাঁশ্চমবঙ্গে । হিমালয় থেকে নেমে আসা অনেক পাহাড়ী নদী 
যথা রা্গিত, রংপো, রাল, রই সেবক এসে মিশেছে এই 'তস্তাতে । 
দাঁজালঙ, জলপাইগুড়ি ও কুচাবহার জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে তিস্তা 
বাংলাদেশে এবং শেষে ব্রহ্মপুত্র নদে মিলত হয়েছে। দু'শ বৎসর আগে 
অবশ্য তিস্তা নিয়াংশে তিনটি ধারায় যথা পূর্ণভবা, আন্রেরী ও করতোয়ায় বয়ে 
যেত পদ্মায় মিলিত হতে । তিস্তা প্রকম্পের কাজ শুরু হয় 1976 খ্স্টাব্দে। 
এই প্রকম্পে জলপাইগুড়ি জেলার তিন্তাবাজারের নিকট গাজলডোবার 45 
জ্ুইস্গেটশবশিষ্ট একটি ব্যারাজ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে। 
এর দুপাশে কাটানো মোট 2,300 মাইল দীর্ঘ অসংখ্য খাল য়ে উত্তরবঙ্গের 
চারাট জেলার যথা জলপাইগুাঁড়, পাশ্চম দনাজপুর মালদহ ও কোচাবহারের 
9.2 লক্ষ হেক্টর জাঁমতে সেচের জল দেওয়া সম্ভব হবে। 'তন্তা প্রকপ্পের 
190 মাইল দীর্ঘ মূল খাল ব্যারাজের সাহায্যে মহানন্দা ছাড়াও উত্তরবঙ্গের 
কয়েকটি নদীকে পার হতে হবে। এই প্রকম্পের প্রথম পর্যায়ের প্রথম 
স্তরের প্রথম উপস্তরে খরচ পড়বে 217 কোটি টাকা, যাতে 3'0 লক্ষ হেক্টর 
ভূমিতে সেচের সুবধা দেওয়৷ যাবে। তিস্তা ও মহানন্দ। ব্যারাজ দুটি প্রায় 
সম্পূর্ণ হয়েছে । খাল কাটার কাজ চলছে। এ প্রকপ্পে 67°5 মেগাওয়াট 
জলাবদ্যুৎ পাওয়া যাবে। যেহেতু তি্তানদী সারা বসরই {হমালয়ের তুষারগলা 
জলে পুষ্ট থাকে, সেহেতু এই প্রকল্পে জলাধারের আবশ্যক হয়ান। 

উত্তরবঙ্গে দাঁজিলিঙ সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কাগুঝোরার জল 
থেকে কিছু িদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। জাপানের সহযোগিতায় 
জলঢাকা৷ জলাবিদ্যুৎ প্রকষ্পে বর্তমানে 18 মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, 
ভবিষ্যতে আরও 9 মেগাওয়াট শান্তিসম্পন্ন আরও একটি টারবাইন ও জেনারেটর 
বসবে এখানে । এছাড়া রম্মাম [তিস্তার উপনদী রাঞ্জিত, তার উপনদী রক্মাম ৷ ] 
জলাবদ্যুৎ প্রকপ্পে 4টি 12:5 মেগাওয়াট টারবাইন বসানোর কাজ চলছে । 
এখানে উল্লেখ কর৷ দরকার যে উত্তরবঙ্গের নদীগুি থেকে 1325 মেগাওয়াট 
জলবিদাুৎ উৎপাদিত হতে পারে বলে একটি সমীক্ষায় জানা যায় । 'কস্তু 
এ যাবৎ এ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিশেষ কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নি । 

(5) আমাদের সবচেয়ে বিচিত্র নদী-পাঁরকস্পনা৷ হল ফরাক্কা ব্যারাজ 
প্রকপ্প। এই প্রকপ্পে ফরাক্কায় গঙ্গার উপর 156 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি 
ব্যারাজ নিমিত হয় 1970 খৃষ্টাব্দে । তারপর 26 মাইল দীর্ঘ ফরার্কা- 
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জঙ্গীপুর ফাঁডার ক্যানাল দিয়ে অবিরাম 40 কিউসেক জলপ্রবাহ বইয়ে দেওয়। 
হয় ভাগীরথীতে 1975 খ্স্টাব্দ থেকে । [সেকেও 1 ঘনফুট জল বয়ে 
গেলে প্রবাহমান্রা ] কিউসেক বলা হয় ] সেই জল যাতে আবার ভাগীরথী 
থেকে পদ্মায় ফিরে না যায়, সেজন্য জঙ্গীপুরে ভাগীরথীর উপর অপর একটি 
ব্যারাজ নির্মাণ করা হয়। সমগ্র প্রক্পে 200 কোটি টাকার মত খরচ হয় ৷ 
এই প্রকম্পের সাহায্যে 40 হাজার £িউসেক গঙ্গাজল ভাগীরথীতে বইয়ে দিয়ে 
হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন করে কিকাতা ও হলদিয়া বন্দরকে রক্ষা করা 
যাবে বলে দাবী করা হয়। এ প্রকণ্প সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হবে চতুর্থ 
অধ্যায়ে । [ তিস্তা ও ফরাক্কা প্রকণ্পের মানচিত্র চতুর্থ অধ্যায়ে ] 

উল্লিখিত পারিকম্পনাগুলি ছাড়া বর্তমানে যে সব নদীপরিকম্পনা : 
রূপায়নের কাজ আরম্ভ হয়েছে বা নতুন করে রচিত হচ্ছে, সেগুলি হল-_ 
(1) সুন্দরবন উন্নয়ন প্রকষ্প (90170911081) Developement 
3010910)6)-__অসংখ্য নদনদী, খাল ও খাঁড়তে ভর! সুন্দরবন অণ্টলের 
বিস্তীর্ণ এলাকা জোয়ারের সময় সাগরের লবণান্ত জলে ডুবে যায় এবং জমি 
চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে । সেজন্য এ সব নদনদী ও খালের দু'পাড়ে বাধ 
দিয়ে নোনা জমি উদ্ধার করে কীষিকার্য ও মৎসচাষের উপযোগী করা হবে । 
এতে খরচ হবে 32 কোটি টাকা । বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় এই প্রকষ্প বুপায়িত 
হবে । এছাড়া সুন্দরবন অণ্চলের কয়েকটি খাল ও নদী সংস্কার করে একটি 
নাব্য জলপথ গড়ে তোল। হবে কাকদ্বীপ থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত 12 কোটি 
টাকা ব্যয়ে । (2) উচ্চ: তিন্তা প্রকল্প (upper Tista 7101900-- 
এই পারিকম্পনায় ?সাঁকমের সন্নিকটে হিমালয়ের কোলে দাজিলিং জেলার 
সেবকের কাছে এলখোলায় তিন্তানদীর উপর 700 ফুট উদ্টু একটি বাধ 
নিমিত হবে । বহু উচ্চে অবাস্থিত এ জলাধারের জলের প্রবল চাপকে কাজে 
লাগিয়ে একদিকে যেমন 600 মেগাওয়াট বিদ্যুৎশত্তি উৎপাদিত হবে, অন্যদিকে 
আঁতারন্ত 3 লক্ষ হের জমিতে সেচের সুবিধা দেওয়া যাবে, এতে খরচ 
পড়বে 600 কোটি টাকার মত। (3) উচ্চ কংসাবতী প্রকষ্প (upper 
Kansabati Project)\—এই প্রকল্পে পুরুলিয়া জেলার মানবাজারে 
কংসাবতীর উচ্চ প্রবাহে 28 কোটি টাক ব্যয়ে একটি জলাধার নিমিত হবে 
যাতে পুরুলিয়া জেলার 45 হাজার হেক্টর জমতে সেচের সুবিধা দেওয়া হবে । 
(4) সুবর্ণরেখা প্রকপ্প (Subarnarekha Project)—এই পরিকম্পন।য় 
পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার ও উীড়িষ্যা রাজ্যদুটি উপকৃত হবে । এতে বিহারে 
চাঁগলের নিকট সুবর্ণরেখায় একটি ও চাইবাসায় সৃবর্ণরেখার উপনদী খরকাইতে 
একটি জলাধার 'িমিত হবে । এছাড়। দুটি ব্যারাজ নিমিত হবে, যার 
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একটি হবে পশ্চিমবঙ্গে মৌদনীপুর জেলায় ভোসরাঘাটে সুবর্ণরেখা নদীর উপর । 
সমগ্র প্রকল্পের অনুমিত ব্যয় 360 কোটি টাকা । এতে পশ্চিমবঙ্গে ঝাড়গ্রাম 
অঞ্চলে 90 হাজার হেক্টর জাঁমতে জলসেচ দেওয়া যাবে। এছাড়া হিলাবতী 
প্রকপ্পে মৌদনীপুর জেলায় 20 হাজার হেক্টর, দবারকেশ্বর জলাধার প্রকল্পে 
বাকুড়া জেলায় 56 হাজার হের ও টান ভ্যালী প্রকণ্পে পাশ্চিমাঁদনাজপুরে 
45 হাজার হেক্টর জাম সেচের আওতায় আনা হবে । 

পশ্চিমবঙ্গের বাভিন্ন নদাঁসংদ্কার প্রকল্প__নানা৷ কারণে পাঁশ্চমবঙ্গের 
বাঁভন্ন নদীখাত দুত মজে যাওয়ায় জলানকাশী ব্যবস্থা ও বন্যানয়ন্্রণের যে 
অসুঁবধ৷ দেখা দিয়েছে, তাতে নদীসংস্কারের যে সকল পাঁরকম্পনা রাঁচিত 
হয়েছে, তাদের মধো প্রধান কয়েকটি হল--(1) ঘাটাল মাষ্টার প্রান (Ghatal 
Master 191) _ মোদনীপুর জেলায় কংসাবতী নদী তার খাত পারত্যা 
করে বর্তমানে নতুন কংসাবতী ও [শলাবতীর পথ ধরে রূপনারায়ণে এসে 
গড়ছে এবং ঘাটাল শহর ও অণ্যলকে বারবার প্লাবিত করছে. । সেজন্য কংসাবতী 
ও নতুন কংসাবতীর সংযোগ স্থলে একটি ব্যারাজ নির্মাণ করে এবং 
কংসাবতীর পুরানো খাত সংস্কার করে ও নদীর বন্যার জল উভয় খাতে সামঞ্জস্য- 
পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই প্রকস্পের অনুমিত বায় 49 কোটি টাকা । 
(2) নিন্ন দামোদর নিকাশী প্রকষ্প (Lower Damodar Drainage 
S০em€)-_বওমানে দামোদরের মূল প্রবাহ হুগলী জেলায় মুণ্ডেশ্বরীর পথ 
ধরে রূপনারায়ণে পতিত হচ্ছে এবং হুগলী, হাওড়া ও মোঁদনীপুর জেলার 
ব্যাপক অঞ্চলে বন্যার কারণ হয়ে উঠেছে। দামোদরের বন্যার জল যাতে দুত 
নেমে যেতে পারে, সেজন্য মুণ্ডেশ্বরী ও রৃপনারায়ণের খাতকে সংস্কার করা 
হবে এবং এদের পাড়বাধ (Embankment) মঞ্জবুত করা হবে প্রায় 
40 কোট টাক। ব্যয়ে। (3) কান্দী মাষ্টার প্ল্যান (Kandi Master 
[১1911)__মুশিদাবাদ জেলায় কান্দী মহকুমা অণ্চলকে মযুরাক্ষী ও তার 
উপনদীগুলি বন্যার কবল থেকে মুন্ত করার জন্য এ সকল নদীর খাতকে গভীর 
করা হবে। এতে খরচ পড়বে 51 কোটি টাকার মত। (4) কুন্তী 
বেসিন নিকাশী প্রকষ্প (Kunti Basin Drainage Scheme)— 
হুগলী জেলায় খিয়া, কুন্তী বা সরস্বতী নদীর মজা খাতকে পুনরুদ্ধার কর হবে 
জলনিকাশী ব্যবস্থার জন্য । এতে খরচ হবে 6 কোট টাকা। (5) যমুনা 
বেসিন নিকাশী প্রকষ্প (Jamuna Basin Drainage Scheme) 


নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর শাখানদী যমুন। এককালে বিশাল নদী ছিল । 


এখন সে নদীর চিহ্ন প্রায় নেই। ফলে এ অগ্চলের জলানকাশী ব্যবস্থা 
ব্যাহত হচ্ছে। এই প্রক্পে প্রাচীন যমুনা নদীর খাতকে সংস্কার কর। হবে 
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65 কোটি টাকা ব্যয়ে। (6) হাওড়া জেলায় দামোদর যেখানে হুগলী 
নদীতে পড়েছে, সেখানে 2 কোটি টাক! ব্যয়ে 48 কপাটের একটি জ্রুইস 
নামিত হয়েছে। কিন্তু দামোদর এতই মজে গেছে যে এ ক্ইস্‌ কোন কাজে 
লাগে নি। এটা একটা সেতুরুপে ব্যবহৃত হচ্ছে৷ (7) গঙ্গা বৌঁসন 
প্রকষ্প ও গঙ্গা ভাঙনরোধ প্রকষ্প-__ফরাক্কা ব্যারাজের উর্ধাংশে গঙ্গার খাত 
দুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে পাল জমে এবং ব্যারাজের বামতীরের অর্ধেক ভ্রঃইস্-গেট 
অকেজো হয়ে পড়ছে । নদীকে তার স্বাভাবক খাতে 1ফরিয়ে আনতে যে 
[বিশাল চর কাটতে হবে তাতে প্রায় 45 কোটি টাকা ব্যায়ত হবে । . এছাড়া 
ফরাক্৷ ব্যারাজের উজানে বামতীরে ও ভাঁটিতে ডানতীরে গঙ্গা ক্রমাগত ভাঙন 
সৃষ্টি করে নতুন পথে চলে যেতে চাইছে। গঙ্গার এই ভাঙনরোধের 
জন্য নদীর পাড়বাধ পাথর ও কর্কট দিয়ে গড়ে তোল৷ হবে 294 কোটি 
টাক। ব্যয়ে । লক্ষ্যণীয় যে ফরাক্ক৷ ব্যারাজের উচু কংকীট ভিতের জন্য গঙ্গানদী 
তার খাতকে পারবাতিত করে চলেছে এবং এ ভাঙন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে । 
বিষয়টি আলোচিত হবে চতুর্থ অধ্যায়ে ।, (8) হুগলী নদী ড্রোজং প্রকল্প 
(Hooghly Dredging Scheme)—ফরাক| প্রকপ্প রূপায়ত হওয়৷ 
সত্বেও হুগলী নদীকে জাহাজ চলাচলের উপযোগী রাখার জন্য নদীকে 
ড্রেজিং বা তলকর্ষণ করতে হয়। এ বাবদ প্রতি বংসর 10 কোটি টাকার 
মত ব্যায়ত হয় । 'কন্তু তবুও হুগলী নদীর গভীরতা দুত কম যাচ্ছে। ফলে 
কাঁলকাত৷ বন্দরে বড় জাহাজ আসতে পারছে না, এমন কি হলাদিয়া বন্দরে 
জাহাজ-চলাচলের পথের গভীরত৷ (Navigable Depth) 40 ফুট থেকে 
কমে 28 ফুটে এসে দাড়িয়েছে গত 18 বৎসরে । এঁ গভীরতাকে 36 ফুটে 
পরিণত করার জন্য জাহাজ-চলাচলের পথকে ড্রেজিং করতে হবে আনুমানিক 
30 কোটি টাক ব্যয়ে । আমাদের নদীপারকম্পনার ফলে 'বাভন্ন নদীখাতের 
যে বিরাট ক্ষাত হয়েছে, ত! সাময়িকভাবে কাটিয়ে ওঠার জন্য উপরোন্ত নদী 
সংস্কার প্রকণ্পগুঁল রাঁচত হয়েছে। কিন্তু নদীখাতের সামাগ্রক উন্নাতর জন্য 
নদনদী সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গার মৌলক পরিবর্তন প্রয়োজন । 
নদাঁপারকল্পনা রচনাকালে বিবেচ্য বিষয়সমুহ__আমাদের নদী- 
পাঁরকণ্পনাগুলি রূপায়নের ফলে বংসরের পর বংসর আমরা বিপুল পরিমাণ 
শস্য ও সম্পদ লাভ করোছি। কিন্তু প্রকতির উপর এ হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়া 
কী হতে পারে তা ঠিকমত বিবোচিত না হওয়ায় আমর ডেকে এনেছি নদনদীর 
মৃত্যু, কলিকাত। ও হলদিয়া বন্দরের ধ্বংস আর প্রলয়ঙ্কর প্রাবনের ফলে 
সমগ্র নদী-উপত্যকার বিনাশ । নদীপরিকষ্পন৷ রচনাকালে যে 'বষয়গুলি 


বিশেষভাবে 'ববেচিত হওয়৷ উচিত ছিল, সেগল হল--01) বায় নেমে 
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আসা হঠাৎ বন্যাগুলিই নদীকে সৃষ্ট করে, তুষারগল৷ জল বা হদের সাত 
জলের প্রবাহ নয়। (2) যেহেতু নদীর উচ্চ ও মধ্য প্রবাহে নেমে আসা 
বন্যার তীব্র গাঁত নদীকে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখে, সেহেতু গববেচন। না। করে 
উচ্চ বা. মধ্যপ্রবাহে বন্যাকে নিয়ন্ত্রণের অর্থই হল ননম্নপ্রবাহে নদীর মৃত্যু । 
এভাবে জলাধারগুলির দ্বারা দামোদরের বনগানয়ন্ত্রণ শুধু যে দামোদর নদের 
ক্ষতি করেছে তাই নয়, হুগলী নদীর মোহান৷ ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠেছে। 
ফলে একদিকে স্বল্প বৃষ্টিতে নিয় উপত্যকা প্রবল প্লাবনের কবলে পড়ছে, 
অন্যাদকে কাঁলকাত৷ ও হলাদয়া বন্দর দুত মৃত্যুর দিকে এঁগয়ে চলেছে । 


(3) অতীতে জোয়ারের সময় নদীজলের সঙ্গে বিপুল পাঁরমাণ পাঁল সুন্দরবনের 


বদ্বীপ অণ্যলের জমিতে সারা বংসর ধরে ছাড়িয়ে পড়ত, আজ সেই সব জাম 
বাধ (Dyke) "দিয়ে ঘরে 


নেওয়ায় এ পালি হুগলী মোহানাসহ সুন্দরবনের 
খাঁড়গঁলকে দুত ভরাট করে দিচ্ছে (4) আমাদের হিমালয় পর্বতশ্রেণী 
ভাঁ্গল পালালক শিলা ও ব্য পর্বতমালা ক্ষায়ফু প্রাচীন শিলা দ্বারা 
গঠিত॥ আবার এদেশে মুষলধারায় ষ্ট সেই শলাকে দুত ক্ষয় করে বলে 
ভারতের উত্তরাঞ্চলের নদনদীতে বিপুল পরিমাণ পাল আসে। 
ব্যারাজ মধ্যপ্রবাহে জলের গাঁত স্তব্ধ 


কারণ হয়ে উঠছে। ভাঁবষ্যতে ব্যারাজ-পণ্ডে জমা বিশাল চরের জন্য সেখানে 
প্রয়োজনীয় জল নির্গমন করা সম্ভব হবে না। ফলে পথকে পাঁরবতিত 
করে নদী এক বিশাল অণ্চল ধ্বংস করে দেবে । (6) আমাদের দেশে 
এক একটি নিম্নচাপ হঠাৎ বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি ঝরিয়ে দিতে পারে, যাতে 
ড্যাম কিংবা ব্যারাজের সর্বোচ্চ জলনির্গমন ক্ষমতার [ ড্যাম ও ব্যারাজের সকল 
গেট সম্পূর্ণ খুলে দিলে প্রাত সেকেওডে যে জল বাহর হতে পারে, তাকেই 


আতারন্ত জল এসে ড্যাম বা ব্যারাজ- 


(8) নদীর দু'তীরে 
নদীখাতে দুতহারে 
করে, যে পলি ছোটখাটো প্লাবনের ফলে প্রাত বৎসর 
তে ছাড়ে পড়ে নদীকে গভীর রাখত অতো (9) নদীর অতীত ও 
সান পথের বিশ্লেষণই নদীর পথ চলার উপযুক্ত পাঁরবেশের সন্ধান দিতে পারে । 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
বন্যানিযন্ত্রণে পরিকল্পিত নদীসংস্কার 


সঃচনা--1978 খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে, তথা সারা উত্তর ভারতে যে 
প্রলরজ্কর প্লাবন হয়ে গেল, যে বিপুল পরিমাণ শস্য ও সম্পত্তির ক্ষাত হল 
ও শত শত জীবনহানি ঘটল** তাতে স্বভাবতই ভাবিষ্যতে প্লাবন-নিয়ন্ত্রণে 
নতুন পথের সন্ধান করা একান্ত কর্তব্য। বর্তমান অধ্যায়ে সে সম্পর্কে 
আলোচনা করা হবে। প্লাবনের মূল কারণ অবশ্য প্রচুর বৃষ্টিপাত। তাই 
উত্তর ভারতে বৃষ্টিপাত সঙ্ন্ধে প্রথমে আলোচনা করব ৷ 

মে-জুন থেকে সেপ্টেমবর-অক্টোবর পর্যন্ত জলীয় বাল্পপূর্ণ মৌসুমী বায়ুর 
প্রভাবে সমগ্র উত্তর ভারতে বৃষ্টি হয়। এ সময় বেশ কয়েকটি নিশ্লচাপ 
ও ঘুণিঝড় বঙ্গোপসাগর থেকে উঁথিত হয়ে হঠাৎ এক একটি অঞ্চলের 
উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। 1978 সালে নিয়চাপগুলির ফলে প্রথমে 
উত্তর ভারতে ও পরে পাশ্চিমবন প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে । 1977 সালে হয়েছে 
অন্ধপ্রদেশে ও তামিলনাড়ুতে । এদের নিয়ন্ত্রণের কোন পথ জানা নেই। 
কাজেই এই বৃষ্টিকে মেনে নিয়েই প্লাবন-নিয়ন্রণের দুটি পথ সম্পর্কে 
আলোচনা করব-(1) জলাধার নির্মাণ করে বাড়তি জল ধরে রাখা ও 
(2) নদীপথে বাড়তি জল সাগরে বের করে দেওয়া ৷ 

জলাধার নিমার্ণ__সাধারণত নদীর উৎসমুখে পার্বত্য উপত্যকায় নদীপথে 
বাধ দিয়ে জলাধার নির্মাণ করা হয় এবং বর্ষায় জল ধরে রেখে পরে 
সেচের কাজে লাগানে৷ হয়। এইভাবে দামোদর, বরাকর, ময়ূরাক্ষী ও 


পশ্চিমবঙ্গে 1978 সালের বন্যায় প্রায় একহাজার মানুষের জীবনহীনি 
হয়েছিল, 2 লক্ষাধিক গবাদি পশু ভেসে গিয়েছিল 11 লক্ষ বাসগৃহ নিশ্চিহ ও 
৪ লক্ষ বাসগৃহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়ে 2 কোটি মানুষ নিরাশ্রয় হয়েছিল আর 34 লক্ষ 
একর জমির ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছিল। এতে মোট ক্ষতির পরিমাণ এক 
হাজার কোটি টাকার অধিক। এ বন্যায় নদীর বাধে 12000 জায়গায় ফাটল 
দেখা গিয়েছিল । 1600 মাইল নদীর পাড়বাধসহ 2800 মাইল পাকা রাস্তা 
ও রেলপথ ভেসে যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যন্ত হয়েছিল। 
এছাড়া দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলসহ আসানসোল-রাশীগঞ্জের 80টি কয়লাখনি ডুবে 


গিয়েছিল। 
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কংসাবতী নদীর লর উপর কয়েকটি জলাধার নির্মাণ করাও হয়েছে৷ কত্ত 
তবুও এই ভয়ঙ্কর প্লাবন হুল কেন? দামোদর ভ্যালী করপোরেশন বা' 
ডি. ভি. সি.র কথাই ধরা যাক। এর 1তিলাইয়া, কোনার, মাইথন 
ও পাণ্ডেত জলাধারগুলির জলধারণ ক্ষমতার 105 লক্ষ একরফুট বর্তমানে 
বন্যানয়ন্ত্রণের জন্য সংরাঁক্ষত রাখা আছে এবং দামোদর ও তার উপনদী- 
গুলি দিয়ে যে পার্বত্য অঞ্চলের জল এসে জলাধারগুলিতে জমা হয়ে থাকে 
তা হল 6620 বর্ণনাইল বা 42 লক্ষ একর । কিন্তু এ 42 লক্ষ একর 
পাবত্যভাঁম থেকে মাত্র 3 হা জল গাঁড়য়ে এলে তারও পাঁরমাণ হবে 
হবে 105 লক্ষ একরফুট। অর্থাৎ উত্ত উপত্যকার গাঁড়য়ে আস! (010- 
0) মান 3 হণ বৃষ্টজলেই জলাধারগুলির বন্যা-নিযনত্রণে সংরাঁক্ষত অণ্টলটি 
পূর্ণ হয়ে যাবে। অতএব কোন নিশ্নচাপের ফলে যাঁদ ওঁ পাবত্য-অণ্চলে 
16 বা 20 হী বৃষ্টিপাত হয়, তবে গাঁড়য়ে আসা 12 বা 15 ইণ্ি 
বৃষ্টজলের শতকরা মাত্র 25 বা 20 ভাগ জলাধারগুীল ধরে রাখতে সক্ষম ৷ 
ফলে বৃষ্টিজলের শতকরা 75 বা 80 ভাগই জলাধারগ্ীল থেকে দামোদর 
নদে ছেড়ে দিতে হবে। এছাড়া জলাধারগুলর নীচে প্রায় 1000 বর্গমাইল 
আধা-পারবত্য অল আছে, যার সমস্ত জলই দামোদরে নেমে আসবে । 
কাজেই জলাধারগুঁল থাক সত্বেও প্রলঙ্কর প্লাবন হবে দামোদরের নিম্ন 
উপত্যকায় । এতেই বোঝ যায়, এরুপ প্রবল বর্ষণে প্লাবনশীনযন্ত্রণে 
জলাধারগুলির ক্ষমতা আঁত সীমিত । 

তুলনামূলক বিচারে সমতলভূমির যেখানে ধান ও পাট চাষ হয়, 
তার জলধারণ-ক্ষমতা অনেক বেশী । কারণ সেখানে 16 ই বা 20 হা 
বৃষ্টি হলেও ত! সমভাবে (বা কিছু বেশী ডাঙাগুলর জন্য ) ছড়িয়ে 
পড়ায় ধান ও পাট চাষের বা সম্পত্তির কোন ক্ষাত করে না। প্রমাণস্বর্প 
এবার যেখানে বাধ ভেঙে নদীজল যায় নি, সেখানে শস্য ভালই হয়েছে । 
তাহলে বাড়াত জল, বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলের গাঁড়য়ে-আসা জলই নদীপথে 
দুত সাগরে পৌঁছে দেওয়াই প্লাবন নিয়ন্ত্রণের উপযুন্ত পথ। 

নদীপথ-_আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমি সাধারণভাবে উত্তর থেকে 
দক্ষিণে ঢালু হওয়ায় নদীগুলি মোটামুটি দাক্ষিণবাহিনী হলেও এদের পথ অনেক 
আঁকাবাকা। এ বাকগুলিই নদীর জলপ্রবাহ ব্যাহত করে। যেমন কোন 
গাড়ী বা কোন চলমান বস্তু সরলরোখিক পথে যে গাঁততে চলতে পারে, বাক 
থাকলে সে গতিতে চলতে পারে না। গাড়ীর ক্ষেত্রে ব্রেক কষে গাঁত কমানো 
হয়। এখানে জলপ্রবাহকে বাকের উত্তল অংশে বা বাহিরের দিকে বাধের 
উপর ধাক্কা দিয়ে গাঁত কমাতে হয়। ফলে জলের প্রবাহমান্রা যথেষ্ট কমে 
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যায়। এছাড়া সকল বন্তু সরলরৈখিক পথে চলতে চায় বলে বাকগুলির 


বাহিরের দিকে জলের স্রোতে ক্ষয় হতে থাকে এবং অপর পারে বাকের অবতল 
অংশে স্রোত না থাকায় পলি জমতে থাকে । এইভাবেই নদী এক কুল ভাঙে 
আর অন্য কুল গড়ে । ( [নং ও নং চিন্র দ্রষ্টব্য ) ফলে নদীপথ ক্রমাগত 


2 
কস্মগ্যঘ ও ত্ৰংশে ধরে 
সংকীর্ণ হতে থাকে ও প্রবাহমান্রা আরও কমে যায় । প্রাতহত স্রোতে বাকের 

ীচে আরও বাকের সৃষ্ট হয় এবং বীকগুঁলির মানা ক্রমাগত বেড়ে 
সিরা ও মাত্রা বাড়তেই থাকে, যতক্ষণ না নদী 


ধাকের সংখ্যা 
যেতে থাকে । এইভাবে বাকের গং রি 
একটি বা দুটি অদূর হু খৃ করে নতুন ও সরল পথে চে দুর করে! 


তর্যতি ক্ষেত ক্ষয্ম ও ডাঙন ৷ 


বর্ষায় সবলে ‘জলম্লোতে 
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পাড়বাঁধ ভাঙে কেন ও কোথায়-_সাধারণতঃ চারটি কারণে নদীর বাধ ভাঙে । 
1- ফাটল-_নদীর বাধে কোন ফাটল সৃষ্টি হলে তার মধ্য দিয়ে জল 


বৌরয়ে ফাটলকে বাড়িয়ে তোলে: এবং পরে বাধ ভেঙে যায়। সতর্ক দৃষ্টি 
রাখলে এটি সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করা যায় । 


2. উপচে পড়া-_নদীর জলতল উদ্ছু হলে যে সকল জায়গায় বাধ 
নীচু, সেখানে জল বাঁধের উপর দিয়ে প্রবাহত হয় এবং বাধ ক্ষয়ে যায় । 
জলতল খুব উচু না হলে এগুলি আটকানো যায়। 


3. জলের চাপে__নদীর জলের চেয়ে কাষজামর জল নীচু থাকায় 
নদীজল সর্বত্র বধের উপর পার্চাপ দেয়। এই পার্শ্চাপ দু'পারে জলের 


গভীরতার সঙ্গে বাড়ে এবং এর জন্য প্রযুন্ত বল জলের গভীরতার বর্গ-অনুপাতে 
বাড়ে । অথাৎ জলের গভীরতা দ্বিগুণ হলে বাঁধের উপর চারগুণ বল 


পার্থ আভমুখে পড়ে । এর ফলে বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। তবে বণধ 
মুত করে গড়লে ও দুর্বল অংশগুলর উপর লক্ষ্য রাখলে এ ভাঙন 
আটকানো সম্ভব । 


4. জলের স্রোতে - পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নদীগুলি অশকাবণকা। পথে 
সাগরে এসে পড়েছে। যতক্ষণ নদী সরল পথে চলে, ততক্ষণ নদীর স্রোত 


মাঝা-বরাবর থাকে এবং বাঁধের উপর কোন আঘাত হানে না। কিন্তু এই 
চলমান বিপুল জলরাশি বাকের কাছে 


পারের বাধেও আঘাত হানে । 


1নং ও ওনং চিত্রে ক ও খ এবং 2নং চিত্রে ক, খ, গ, 
পেতে থাকে । 


সম্ভব হয় না। 


ঘ ও ঙ ) বাধ দুত ক্ষয় 
প্রাত মুহুর্তের প্রবল জলস্রোতে সেই ক্ষয় আটকানো সহজে 


কিছু পিরে পার্শচাপজানত বল ও প্রবল স্রোতের মুখে ক্ষয়িফু বাধ ভেঙ্গে 
জলপ্রোত দুবার গাঁততে, অর্থাৎ নদীর শাঝ-বরাবর যে গাঁত ছিল, সেই গাঁততে 
সব কিছুই মুহুষ্ের মধ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যায় । এই কারণে যে বন্যা হয় তা 
অপ্রীতরোধ্য। আর জলবাদ্ধির হার ও স্রোত প্রবল হওয়ায় ক্ষাত অনেক বেশী 
হয় এবং দুর্গতদের উদ্ধার বা প্রাণের কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে । মনে হর 

দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কোন কোন 
ক্ষেত্রে নদী এইভাবে পথও গারবর্তন করে। যাঁদ উপযুন্তভাবে অনুসন্ধান কর৷ 
হয়, আহলে দেখা যাবে যে, এই কারণই আধকাংশ অর্থাৎ প্রায় শতকরা 75 
ভাগ বাধ ভাঙা ও প্রবল বন্যার জন্য দায়ী ৷ 


বন্যানিয়ন্ত্রণে পাঁরকাপ্পত নদীসংস্কার 25 
পাঁরকল্পিত নদী-সংস্কারের মঃলকথা 


প্রথম অংশ-__দরলরোখক পথ-_উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা 
খায় যে, নদীর বাকগুীলই (1) জলপ্রবাহ ব্যাহত হওয়া, (2) বাকের ঝাঁহরেরে 
দিকে বাধ ক্ষয়ে যাওয়া, 3) বাকের ভিতরের দিকে পাঁল পড়ে নদীপথ সংবীণ 
হওয়া, 4) জলপ্রবাহ কমে জলম্ফীতি হওয়। এবং (5) চতুর্থ কারণে জলের 
স্রোতে বাধ ভেঙে প্রবল বন্যা হওয়া ইত্যাদির জন্য দায়ী। সুতরাং বন্য 
নিয়ন্ত্রণের উপায় হল নদীপথকে এমনভাবে সংস্কার করা যাতে বাকগৃলি না 
থাকে । এইরূপ পাঁরকপ্পিতভাবে নদীসংস্কার করলে, 

(1) নদীর বাক কমে যাওয়ায় জলপ্রবাহে বাধা কম হবে, ফলে প্রবাহ- 
মান্রা বাড়বে, (2) নদীপথ পূর্বের তুলনায় স্ক্ষপ্ত হওয়ায় ঢাল বেড়ে প্রবাহ- 
মাত্রা বাড়বে । (যেমন মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথী ও জলঙ্গীর 
পথ অনেক সংক্ষপ্ত হয়ে ঢাল বাড়বে । ), (3) নদী মোটামুটি মাঝ-বরাবর বইবে, 
এর পথের এক অংশে পাঁল পড়ে পথ সংকীর্ণ হবে না, ফলে প্রবাহমান্রা 
বাড়বে, (4) নদীর স্রোত মাঝ-বরাবর থাকায় চতুর্থ কারণে বাধ ভেঙ্গে প্রবল 
বন্যা হবে না, যে বন্যা শতকরা 75 ভাগ ক্ষেত্রে ঘটে এবং প্রায় অপ্রাতরোধ্য, 
(5) পথ সরলরোখক হওয়ায় এবং বাকের ভিতরের অংশে যে পাল জমত তা 
ন। জমায় নদী সহজে মজে যাবে না, (6) নদীর জলের স্রোত নদীখাতমুখী 
হওয়ায় যেটুকু পাল পড়বে তার অনেকটা বর্ষায় ধুয়ে যাবে, (7) বাক না থাকায় 
প্রাতহত স্রোতে নতুন নতুন বাকের সৃষ্টি হবে না, (8) নদীর স্রোত বাধের 
উপর আঘাত না হানায় বাধের ক্ষয় কম হবে এবং বাধ রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হবে, 
(9) পথ সরলরৈঁখক হওয়ায় ভবিষ্যতে নদীর পথ পাঁরবর্তনের সম্ভাবনা কমে 
যাবে এবং (10) পথ ছোট হওয়ায় পুরান পথের বেশী জাম পাওয়া যাবে । 
(11) জলের গাঁত বেশী হওয়ায় বন্যার জল স্বল্প সময়ে সাগরে পৌছে যাবে। 

সরলরোখক পথ সর্ধোন্তম হলেও নদীপথ সর্বত্র সরলরেখা বরাবর করা 
সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বাকগুঁলর সংখ্য৷ ও মানা কমিয়ে এনে নদীপথকে প্রায় 
সরলরোঁখক করে দিতে হবে। সহজভাবে বলতে গেলে যেমন গাড়ীর দুতগাঁত 
বজায় রাখার জন্য জাতীয় সড়কগঁলকে ছোট বাক ও খীভমুন্ত করে প্রায় 
সরলরোখক করে গড়া হয়েছে, গঠক তেমাঁন জলের দুতগাঁত বজায় রাখার 
জন্য নদীপথগুঁলিকে সকল ছোট বাক ও খাঁজমুন্ত করে এক একটি জাতীয় 


জলগথরুপে গড়ে তুলতে হবে || 

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মুশিদাবাদ ও নদীয়। জেলায় ভাগীবুথী ও 
জঙ্গীর পথে অঙ্রস্র বাক থাকায় নদীর বাধ 1978 খুন্টাঝের বন্যায় অসংখ্য 
স্থানে ভেঙেছে, শীকন্তু চন্দননগরের দাঁক্ষণে হুগলীতে, কুলগণীহয়ার দাক 


ক্ষণে 
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দামোদরে এবং কোলাঘাটের দক্ষিণে রূপনারায়ণে বাকের সংখ্যা ও মাত্রা কম 
হওয়ায় নদীর বাধ বিশেষ কোথাও ভাঙে নি। এতেই বোঝা যায় যে, বাকের 


curvature] কয়েক মাইল হলে বাধ ভাঙার সম্ভাবনা কমে যাবে, কারণ 
বক্ততা-ব্যাসার্ধ বাড়লে জলের দ্বারা বাঁধের উপর প্রযুক্ত অপকোন্রিক বল 
(Centrifugal force) কম হবে । 


দ্বিতীয় অংশখ-_াবজ্তার ও গ্ভীরতা_-নদীপথগুঁল কোথাও বেশ 
সংকীর্ণ, আবার কোথাও বা অতি বিস্তুত॥। সংকীর্ণ পথে নদীর যে গাঁত থাকে, 
জল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় বিস্তৃত পথে সেই গাঁত শুদ্ধ হয়ে যায়। এতে 
বিস্তৃত পথের সর্বত্র বিশেষ করে মাঝনদীতে পাঁল জমতে থাকে ও এ অণ্চলের 
নদীখাত উ্চু হয়ে ওঠে । ওখানে নদী দুধারে বন্রপথে প্রবাহিত হয় এবং 
বাধ ভেঙে প্রাবনের সম্ভাবনা থাকে ( দুষ্ঠবয 23 পৃষ্ঠায় নং চিত্রে ক ও খ') । 
এটাই গঙ্গা, পদ্মা প্রভাতি নদীর ভাঙনের কারণ। অনুরূপভাবে গভীরতার 
তারতম্যও নদীখাতে পল জমতে সাহায্য করে । কাজেই নদীকে প্রায় সমাবন্তুত ও 
গভীর করা দরকার । আবার যেহেতু জলের গাঁত নদীর তীর ও তলদেশ থেকে 
দুরত্বের সঙ্গে বাড়ে, সেহেতু নদীর বিস্তার কমিয়ে ও গভীরতা বাড়িয়ে বিস্তার ও 
গভীরতার অনুপাতকে কমিয়ে আনতে হবে । 

তৃতীয় অংশ-_ঢাল-_খনে রাখতে হবে ঢাল নদীতে গাঁত স্টার করে। 
কাজেই যেখানে নদীপথে ঢাল কম বা নেই, সেখানে নদীকে নতুন পথে বা 
অন্য কোন নদীখাতে ঘুঁরয়ে দিতে হবে। কারণ পাহাড়ী পথ থেকে দুতগাঁতিতে 
নেমে আসা বিপুল জলরাশি এ সব প্রায় ঢালহীন পথে জমে যাওয়ায় নদী 
স্ফীত হয়ে উঠবে ও বাঁধ উপচে প্লাবন হবে। এছাড়া গাতি শুদ্ধ হওয়ায় 
নদীথাতের সর্বত্র পাল পড়বে । গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সাধার ঃ 
দক্ষিণে ঢালু হওয়ার কয়েকটি নদীর পূর্ববাহিনী অংশে, ফোন 
জেলার কংসাবতী ও ?শিলাবতী এবং বর্ধমান জেলায় দামোদর ও মেদিনীপুর 
কেরে, এরপে নদাঁপথের সন্ধান কর। দরকার, যাতে না ইত্যাদির 
অণ্যলটির ঢাল পরস্পরের সঙ্গে দামঞ্জ্যপুণণ হয়ে ওঠে ৷ শান ও 

নীহজাভাবে বলতে ৷! গেলো ৷ যেমন: জাতীয় সড়ক নাত ডে বি 
অনাবশ্যক ঘুরপথ পরিহার করে সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত পথে 
তেমানি জাতীয় জলপথগুলিকে প্রয়োজনমত নতুন 
ঢালুপথে সাগরে পৌঁছে দিতে হবে। এই পা ছা সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত 
যেন নদা তার পাহাড়ী পথে অজিত দুতগাঁত যতদুর উনি 


ন সম্ভব ব 
[ প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য 1 বিষয়টি পরে আলোচিত হবে, মি 


ভিন্ন শহরের মধ্যে 


বন্যানয়ন্ত্রণে পারকাষ্পত নদীসংস্কার 


সংক্ষপ্ততর নদীপথই অপেক্ষাকৃত ঢালু ও অধিকতর গাতিসম্পন্ন ৷ 

চতুর্থ অংশ__মচলনদণী ও উপনদীর পথ-__অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে 
একটি উপনদী মূলনদীতে প্রায় লম্বভাবে পতিত হয়েছে। এতে শুধু রে 
উপনদীটির জল-নর্গমনে অসুবিধা হয় তাই নয়, যে মূলনদীটি উপনদীর জল 
বহন করে তাতে উপনদীর জলের গতি স্চারিত হয় না, পরস্তু উপনদীর জলের 
গাঁত মূলনদীর জলপ্রবাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে অর্থাৎ নদীদু'টি পরস্পরের বিরুদ্ধে 
জলের প্রাচীর গড়ে তোলে । ফলে এ অণ্চলে উভয় নদীতে জলের গাঁত স্তামিত 
হওয়ায় জলস্ফীতি হয়ে গ্লাবনের প্রকোপ বাড়ে এবং উভয় নদীখাতই পাল পড়ে 
দুত মজে যায় ৷ উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, শিলাবতী 'দ্বারকেশ্বর নদে, হুগলী 
রূপনারায়ণ নদে এবং অজয় ভাগীরথী নদীতে প্রায় লম্বভাবে পাঁতত হওয়ায় এ 
অণ্চলে উভয় নদীখাতই দুত মজে যাচ্ছে ও বন্যার প্রকোপ বাড়ছে ৷ সেইজন) উত্ত 
নদীগুলিকে এমনভাবে পরিচালিত করা উচিত, যাতে জলানকাশী নদীপথাঁটর 
সঙ্গে উভয় নদীপথই সুসামঞ্রস্য হয়ে ওঠে । তখন উপনদী ও মূলনদী উভয়েই 
দুতগাততে ছুটে চলবে, নদীখাতে পাঁল পড়া কমবে এবং গ্লাবনের সন্তাবন৷ 
কমে যাবে । বিষয়টি পরে বাভন্ন নদী পাঁরকল্পনা অংশে আলোচিত হবে । 

সামীগ্রকভাবে বলা যায় যে, গাঁতই নদীর প্রাণ ও সেই গাঁত সণ্টারের জন্য 
চারটি জিনিষ একান্ত দরকার-_(1) প্রায় সরলরোখক ও সংক্ষিপ্ত পথ, 
(2) সুষম বিস্তার ও গভীরতা, (3) সর্বত্র ঢাল ও 4). উপনদী ও 
গূলনদীর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ পথ । এই চারটি জানব থাকলে নদীর প্রবাহমান 
বহুগুণ বেড়ে যাবে, নদী তার নিজের পথ নিজেই কেটে চলবে এবং সহজে 
মজে যাবে না। জল দুত সাগরে চলে যাওয়ায় ও বাধ ন৷ ভাঙায় প্লাবনের 
সম্ভাবন৷ প্রায় বিলুপ্ত হবে । এটি পরিকণ্পিত নদী-সংস্কারের মূলকথা । 


গণ্চম অংশ-_পাঁলর আশীর্বাদ__পাশ্চিমবঙ্গের সমতল অণ্টলে কয়েকটি 
ননয়াণ্ডল বা বোঁসন আছে, যেখানে বন্যা হলে জলের গভীরতা খুব বেশী 
হয়। নদীর পাল দরে এসব অণ্টল উচু করা দরকার । আগষ্ট- 
সেপ্টেগ্কর মাসে ধানগাছগুললি যখন 2 ফুট বা 3 ফুট হয়, অথচ শীষ আসে ন, 
তখন নিয্নাপ্চলের বৃষ্টিজল পর পর কিছুদিন ভাটার সময় বের করে পরে 
জোয়ারের সময় নদীর জলে ভরে নেওয়া যায়, যাঁদ জোয়ারের সময় এ 
অণ্চলে নদীর জল বর্ষাকালে লবণান্ত ন। থাকে । অথবা ননয়াণ্ডলের 
বৃষ্টিজল ওঁ সময় প্রথমে জলনিকাশী পথে এক নদীতে বের করে পাঁলসমেত 
অন্য নদীজলে পূর্ণ করা যার । যেমন (1) হাওড়া জেলায় আমতা য়াণ্ডলের 
কেঁদুযা' খাল দিয়ে হগলীতে বের করে পরে দামোদরের জলে 


গূপনারায়ণে বের করে পরে শিলাবতীর জর 
অনুরূপভাবে অন্যান্য নিম্নাঞ্চল উদ্ধার করার স 
অবশ্য এজন্য নদী ও কাঁষ-জমির 


নদীর পাল আমাদের কাছে আঁভশাপ না হয়ে আশীর্বাদ 


5 উড রব থাকায় 
সমুদ্র থেকে মাছের ঝাঁক নদীপথে উঠে আসে এবং 
মিউজলে ডিম ছাড়ে। কভু আজ জল ধরে রাখায় 
পানে রি ননারণ কাসাবতী প্রভৃতি নদীতে আর ঘর বর্ষার ঢল 
নামে না, মাছও আসে না। তাই মাছের 


করবে। এছাড়া নদী-উপত্যকায় বনাগুল গড়ে তুললে নদীতে ও জলাধার- 
গুলিতে পলি কম আসবে এবং যে পলি আসবে তার উবরতা শান্ত বেশী 


হবে ও তাতে মাছের প্রচুর খাদ্য থাকবে । অতীতে আষাঢ়-্রাবণ মাসে বৃষ্টজলের 
সঙ্গে নদীর ঘোলাহল [মিশে চাষ হত এবং সার ছাড়া প্রচুর ফসল ও মাছ 
গাওয়া যেত। তাই সেদিন চাষীর ছিল গোলাভরা ধান ও পুকুরভরা 
মাছ, যা ছিল এ নদীরই দান । 

ষষ্ঠ অংশ- সেতু ও ব্যারাজ নিম্ণণ__য 
উপর সেতু নির্মাণ করতে হয়, যার বা পেত 
দেয় ও পালি পড়তে সাহায্য করে। কাছাকাছি বাক 
একদিকে পালি জমায় নদীপথ আরও সংকীর্ণ হয়। 215 
নদীর প্রবল স্রোতে সেতু ভেঙে যেতে রর 


পারে। তাই 
বা নদীর সংকীর্ণ অংশে সেতু নির্মাণ করা উচিত নয়। টি 
নদীর বাকের নিকট সেতু আছে, যেমন | মালে মিযা 
কোলাঘাটে রূপনারারণের উপর, 


হবে, যেন সেতুর দুদকে অন্তত 


বন্যানিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত নদীসংস্কার 29. 


উঠে । যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে নদীপথ যতদূর সম্ভব সরল করে: 
বীকের ভিতরের অংশে জমা পাল প্রতি বংসর সরাতে হবে। এ পাল ইট 
তৈরির উপযোগী । 

নদী যেখানে সমতল ভূমিতে বয়ে গেছে, সেখানে ঢাল খুব কম। 
এরূপ স্থানে ব্যারাজ নির্মাণ করে সমস্ত কপাট খুলে দিলেও দু-পারের নদীর 
জলতলের কয়েক ফুট পার্থক্য দেখা যায়। এই জলম্ফীত 20 মাইল 
বা 25 মাইল পৰ্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে এবং বাধ উপচে বন্যার সম্ভাবনা 
বাড়িয়ে তোলে । আবার ব্যারাজের কপাটগুলি যখন বন্ধ রাখা হয়, তখন 
সমানে পাঁল পড়ে নদীবক্ষ দুত মজে যায় । ফলে নদীর নতুন পথে চলার 
প্রবণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় । (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) কাজেই সমতল অগচলে 
ব্যারাজ, যেমন [তিলপাড়া ব্যারাজ, দুর্গাপুর ব্যারাজ, ফরাক। ব্যারাজ প্রভীতির 
উর্ধাংশে জমা পাল প্রতি বৎসর সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে । 

এছাড়া ব্যারাজের সবোচ্চ জলানর্গমন-ক্ষমতা [ বা সমস্ত কপাট সম্পূর্ণ খুলে 
দিলে প্রাত সেকেণ্ডে যে জল বোঁরয়ে যেতে পারে ] অপেক্ষা অধিক জলপ্রবাহ 
কয়েক ঘণ্ট। ধরে এলে ব্যারাজ বা তার পার্শ্-সংলগ্ন বাধ নিশ্চিতভাবে ভাঙবে 
এবং নদীর জল তীব্র গাঁততে ছুটে এসে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে 
নদী নতুন পথে চলবে ও এক বিশাল অঞ্চলে ধ্বংস ডেকে আনবে । এই 
কারণেই 1978 সালে তলপাড়ায় ময়ুরাক্ষী ও খয়রাশোলে হিংলো নদী দুটি 
কয়েক শত জীবন ও বহু সম্পত্তি ধ্বংস করে নতুন পথে চলেছিল ৷ 
ময়ূরাক্মীতে [তলপাড়া ব্যারাজের সর্বোচ্চ জল-নির্গমন ক্ষমতা প্রায় 219 লক্ষ 
দকউসেক, কিন্তু জলপ্রবাহ এসেছিল 42 লক্ষ ?িউসেকের কাছাকাছ। 
িংলো বাধের সর্বোচ্চ জল-নির্গমন ক্ষমতা মাত্র .60 হাজার িউসেক, "কিন্তু 
1 লক্ষ 20 হাজার িউসেক হারে জল সেখানে এসেছিল । গঙ্গায় 
ফরাক্কা ব্যারাজে ও দামোদরে দুর্গাপুর ব্যারাজে অনুরূপ ঘটনার সম্ভাবনা যথেষ্ট 
আছে এবং সেক্ষেত্রে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের একংংশ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । 
[ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত ] সেইজন্য পার্বত্য অঞ্চলে জলাধার বা 
সমতল অঞ্চলে ব্যারাজ নির্মাণের পূর্বে তার অশুভ দিকগুলি ভালরূপে; 
বিবেচনা করা উচিত এবং ব্যারাজের ও নদীর জল-নির্গমন ব্যবস্থা সম্পর্কে 
সুনিশ্চিত হওয়া দরকার । সবাঁদক বিবেচনা করে আমার মনে হয়, পার্বত্য- 
অণ্চলে যেখানে জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, শুধুমাত্র সেখানে ছোট বা মাঝারি 
জলাধার নির্মাণ করে সেই বিদ্যুতে গভীর ও অগভীর নলকূপ চালিয়ে সেচের 
সি যেতে পারে । ফলে (1) পার্বত্য অণ্টলে ছোট কোন জলাধারের 

ভাঙলেও জনবসাতপূর্ণ অঞ্চল ধ্বংস হবে না, (2) সমতল (অঞ্চলে 


30 নদীবিজ্ঞানের কথা 


ব্যারাজ নির্মাণের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে ও তার অশুভ পাঁরণাত থেকে রক্ষা 
পাওয়া যাবে, (3) সেচখালগুঁল খননের জন্য বহু কৃষিজাম নষ্ট হবে না, 
(4) নদীতে জলপ্রবাহ বজায় থাকায় নদী সহজে মজে যাবে না, (5) নদী- 
পথে সারা বৎসর জল থাকবে যা অন্য কাজে যেমন শহরে ও 'বাঁভন্ন 
শিল্পে জল সরবরাহে ব্যবহার কর৷ বাবে এবং (6) দ্বম্পব্যয়ে নদীপথে 
পাঁরবহন ব্যবস্থা। গড়ে উঠবে । এইভাবে আমাদের জলসম্পদের সদ্ব্যবহার 
করা যেতে পারে ॥ [ অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত ] 

সামীগ্রকভাবে বিচার করে সকল জলপথকে প্রধানত দু-ভাবে বিভন্ত 
করা যায়--(1) সেই সব জলপথ যেগুলির দ্বার৷ বর্ষায় পার্বত্য-অণ্চল থেকে 
হঠাংআস৷ বিপুল জলরাশিকে পাঁলসমেত আঁত দুত সাগরে পৌছে দেওয়া 
যাবে, অর্থাৎ নদীপথ । এগুলির পথ হবে সবন্র ঢালু, প্রায় সরল ও সকল 
বন্ধনহীন । (2) সেই সব জলপথ যেগুলির দ্বার৷ সমতল অগ্চলের বাড়াতি 
জল পৃবোন্ড নদীপথে পৌছে দেওয়। যাবে অথব৷ প্রয়োজনমত নদীপথ থেকে 
জল নিয়ে সেচের সুবিধা করা যাবে, অথাৎ সেচখাল । এগুলির ঢাল কম 
থাকবে এবং এরা যেখানে নদীপথে বুন্ত হবে, সেখানে অবশ্যই মজবৃত প্লুইস্‌-গেট 
থাকবে,। নইলে এই খালগুলির বাধ ভেঙে নতুন নতুন এলাকা প্লাবত হবে। 

পশ্চিমবঙ্গে পাঁরকল্পিত নদীসংপ্কারের অম্ভাব্যতা-_বর্ধার কয়াট মাস 
ছাড়া হুগলী ও রূপনারায়ণের নিম্াচল বাদে অন্য সব নদী প্রায় শুদ্ধ থাকে, 
যখন এদের সহজেই পরিক্পিতভাবে সংস্কার করা যায়। বর্তমানে দু-একটি 
অঞ্চল ছাড়া নদীখাতগুলি এমনই মজে গেছে যে, এর৷ প্রায় ধানজামর সমতলে 
আছে। কাজেই নদীকে বাকমুস্ত করে পরিকল্পিতভাবে অথব৷ পুরনো পথে 
খনন করলে প্রায় একই খরচ পড়বে । অবশ্য নতুন খাত খননের জন্য কছু 
জাম আধিগ্রহণ করা প্রয়োজন হবে, কিন্তু পুরানো অণকাবাক। নদীখাতে বেশী 
জাঁম পাওয়া যাবে। যাদের জাম নেওয়া হবে, তাদের এ জমি প্রয়োজনমত 
সংস্কার করে বিলি কর৷ যেতে/পারে। 

ইুলীতে ও বাক্সির পর রূপনারায়ণে সারা বছর জল থাকে । 
ড্রেজার দিয়ে বা অন্যভাবে পাঁল কেটে কয়েকটি বাককে (যেমন-_সা 
উলুবোড়রা, মানকুর, পানত্রাস ও কোলাঘাট ) যতটা সম্ভব সরল কর 
কিভাবে করা হবে ত 23 পৃষ্ঠায় 4নং চিত্রে দেখানে৷ হল । নদীর গাঁতির সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রেখে ও দরকারমত বাধ সরিয়ে প্রথমে চ থেকে ছ পর্যন্ত একটি খাত 
খনন করতে হবে এবং এ মাটি জ ও বা অণ্যলে ফেলতে হবে । কয়েকটি বর্ষার 
পর নদী নিজেই চ-ছ পথে চলবে ও পুরনো খাত কিছুট৷ মজে যাবে । গঙ্গা, 
পদ্মা, হুগলী ও রুপনারারণ কয়েক স্থানে আতি বিস্তৃত হওয়ায় মাঝ নদীতে পাল 


এখানে 
করাইল, 
তে হবে। 
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জমছে এবং বন্যার প্রকোপ বাড়ছে । উপারিউন্তভাবে প্রথমে পাঁলর মধ্যে পথ 
কেটে ও পরে বাধ এঁগয়ে এনে নদীকে প্রায় সমাবস্তৃত ও গভীর করতে হবে। 
এতে মাঝনদীতে পাঁল পড়৷ কমবে ও কিছু জামও পাওয়। যাবে । 

বাভন নদী-পাঁরকব্পনা_-(1) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বারাট জেলার ও 
বহারসহ: উত্তর-ভারতের 'বন্তীর্ণ অণ্চলের জল শেষ পর্যন্ত হুগলী নদীপথে 
সাগরে চলে যায় । হাওড়া জেলার দাক্ষিণে দামোদর ও রূপনারায়ণ মিশেছে 
হগলীর সঙ্গে । কাজেই ওখান থেকে সাগর পর্যন্ত পথাঁট খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
এ পথাট বেশ বক্র, প্রায় অর্ধ-ৃত্তাকার ৷ আমার মনে হয় রূপনারায়ণ ও হুগলী 
নদীদু*টির পথের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গেঁওখালী থেকে হলদিয়৷ পর্যন্ত 
প্রয়োজনমত বিস্তৃত ও জাহাজ চলাচল উপযোগী প্রায় 12 মাইল নদীখাত খনন 
কর। দরকার (নদী মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। নতুন পথাটতে পূর্ব পথের তুলনায় 
গ্রভীরত৷ বাড়িয়ে বিস্তার কম করলে প্রবাহমান্রা যথেষ্ট বাড়বে । উত্ত পথটি 
পুরানো 20 মাইল পথের চেয়ে অনেক ছোট হওয়ায় ঢাল দেড়গুণ বাড়বে এবং 
সেই অনুপাতে প্রবাহমান্রা বাড়বে । এছাড়া পথে বাক না থাকায় এবং পথাট 
উপরের নদীদুটির ও নীচে হুগলী মোহানার পথের সঙ্গে প্রায় সরল হওয়ায় 
প্রবাহমান্রা আরও বাড়বে । এই িন?ট কারণে প্রবাহমান্রা 2 গুণ থেকে 3 গুণ 
পর্যন্ত বাড়তে পারে । ফলে হুগলী মোহনার পালি ধুয়ে জল দুত সাগরে চলে 
যাবে ও বন্যার প্রকোপ কমবে । এছাড়৷ জলের দুতগতির জন্য বর্ষার সময় 
নদীগুলর দ্বারা বাঁহত পাঁল দূর সাগরে নিক্ষিপ্ত হবে। ফলে জোয়ারের 
সময় সাগর থেকে নদীপথে আনীত পাঁল কম হবে। এর ফলে হুগলী ও 
রূপনারায়ণের নাব্যতা রক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য হবে এবং শিল্পাণ্চলসহ কাঁলকাত৷ 
ও হলাদয়া বন্দর ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচবে । এই খাত খননের মাটি য়ে 
দাঁক্ষণ রূপনারায়ণের ও সাগর-মোহনার আতি-বিস্তার রোধ করা৷ যাবে এবং 
মোহনার কাছে. একি বিশাল হৃদ পাওয়া যাবে। এছাড়া ডায়মওহারবারের 
পুরানে। খাত দু'পাশে বাধ দিয়ে কয়েকটি স্ঃইস-গেট ও লক-গেটের সাহায্যে 
একটি ক্ৰম জলাধারে পাঁরণত হবে, যার ক্ষেত্রফল 60 বর্গমাইল হওয়ায় 10 
ফুট গ্রভীরতার জন্য জলধারণক্ষমতা হবে 3 লক্ষ 80 হাজার একরফুট। 
সমুদ্র ও কাঁলকাতা উভয়ের নিকটবর্তী হওয়ায় এখানে পূর্বাঞ্চলের প্রাতিরক্ষায় 
বৃহত্তম নৌঘাট রূপায়ত করা যাবে। 

যখন 100 মাইল দীর্ঘ সুয়েজ-খালকে 110 বছর আগে খনন করা হয়েছে 
এবং কয়েক বছর আগে বড় জাহাজ-চলাচলের জন্য আরও বিস্তৃত ও গভীর 
করা হয়েছে, তখন মাত্র 12 মাইল দীর্ঘ এরুপ একটি খাত খনন কর৷ বর্তমান 
যুগে খুব অসম্ভব নয়। 
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(2) মৌদনীপুর জেলার শ্যামচক থেকে ময়না পর্যন্ত কংসাবতী নদীর 
প্রায় 40 মাইল দীর্ঘ অর্ধবৃন্তাকার পথ আছে । আর সেই পর্থাটতে আছে 
অসংখ্য বাক । এ বাকগুিতে ভাঙনই এ জেলার প্রাবনের অন্যতম কারণ । 
কংসাবতীকে অভ্র বাকপূর্ণ ও ঘুরপথ থেকে সহজেই মুক্তি দেওয়া যায়, 
যাঁদ নদীকে শ্যামচক থেকে চাওয়া নদীর সঙ্গে যুন্ত করা হয়। ' [ মানচিত্র 


হি মহ দন্ড সাড়া কানু 


বরঙ্জোপ সাগর | 
সাক 


বন্যানয়ন্ত্রণে পারকপ্পিত নদীসংস্কার 33 


দ্রষ্টব্য ] অবশ্য এজন্য চাওয়া নদীর 25 মাইল দীর্ঘ পথকে উপযুক্তরূপে 
বিস্তৃত ও গভীর করার প্রয়োজন হবে। এতে কংসাবতীর একটি প্রায় সরল 
সংক্ষিপ্ত ঢালু পথ গড়ে উঠবে । তখন কংসাবতী তার পাহাড়ী পথের অজিত 
দুত গতির সাহায্যে হলদিয়৷ বন্দরের কাছে জমে যাওয়৷ পলি সরিয়ে দেবে। 

(3) তারপর 1[শলাবতীকে কংসাবতীর শেষ অংশে বা হলদীতে 
নাড়াজোল থেকে মাইসোরা পর্যন্ত প্রায় 10 মাইল পথ কেটে যোগ করলে 
শিলাবতীর জল হলদী নদী দিয়ে চলে যাবে। এর ফলে কংসাবতী ও 
শিলাবতীর জল প্রায় 25 মাইল অল্প ঢালু ঘুরপথ পরিহার করে ও পাহাড়ী 
পথের অজিত দুতগাঁত বজায় রেখে সাগরে চলে যাবে। কংসাবতী ও 
শিলাবতীর মধ্যাণ্ডলগুলি, যা যুগ যুগ ধরে বন্যার জন্য দায়ী, দু-ধারে প্র;ইস- 
গেট দিয়ে সেচখালে পরিণত হবে । ফলে মেদিনীপুর জেলা বন্যা থেকে 
বাচবে। এছাড়া কংসাবতী ও শিলাবতীর জল রূপনারায়ণে না৷ আসায় 
হাওড়া, হুগলী, বাকুড়া জেলায় বন্যার প্রকোপ কমবে । 

(4) তারপর দ্বারকেশ্বর নদের জলবহন-ক্ষমতা বাড়িয়ে ও প্রয়োজনমত 
খনন করে বাঁকুড়া জেলার সোমসার থেকে দীঘলগ্রাম পর্যন্ত প্রায় 16 মাইল 
খাল কেটে দামোদরের জল দ্বারকেশ্বরে আনার কথা ভাবতে হবে। এতে 
দামোদরের এ অংশে প্রায় 25 মাইল বক্কপথথ কমবে এবং পাহাড়ী পথের 
আঁজত গাঁত অনেকটা বজায় থাকবে । তখন দামোদরের দুতগতিই দ্বারকেশ্বর, 
রূপনারায়ণ ও হুগলী মোহানার নদীখাত পরিষ্কার রাখবে । 

*(5) অজয় নদ কাটোয়ার কাছে প্রায় লম্বভাবে ভাগীরথীতে এসে 
মিশেছে । ফলে অজয়ের জল ভাগীরথীকে বহন করতে হয়, কিন্তু তার 
গাঁত ভাগীরথীতে সণ্টারত হয় না। অজয় নদের আবহক্ষেনত্র 2300 
বগ-মাইল হওয়ায় এ অঞ্চলের নদীতে প্রায়ই জলস্ফীতি হয়ে বন্যা হয় এবং 
অজয়-বাহিত পাল ভাগীরথীতে জমে যায়। কাজেই অজয়কে মঙ্গলকোট 
থেকে শ্রীবাট পর্যন্ত প্রায় 15 মাইল পথ কেটে খাড়ি নদীঁপথে প্রবাহিত 
কর৷ দরকার । এতে অজয়ের জলরাশির পথ 20 মাইল সংক্ষপ্ত হবে, 
নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর সাঁপল পথ (যা সরল করা অত্যাবশ্যক ) থেকে 
মুন্ত হবে এবং গাঁত বাড়বে। খাঁড় নদী প্রায় সরলভাবে ভাগীরথীতে 
পতিত হওয়ায় অজয়-বাহিত . বিপুল জলরাশির দুত গাঁতই ভাগীরথী বা 
হুগলীর খাত কাটাতে সাহায্য করবে এবং তখন ভাগীরথী নবদ্ধীপ পর্যন্ত 
সুনাব্য হয়ে উঠবে । অনুরূপভাবে ময়ূরাক্ষী নদীর পথকে সংক্ষিপ্ত ও সরল 
করতে হবে । [ মানচিত্র দ্রষ্টব্য ] এতে মুশিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমা বন্যার 
কবল থেকে বাঁচবে । 
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নদীগলকে যে পথে যোগ করতে হবে তা নদী-মানচিত্রে দেখানো হল । 
এখানে 1,2, 3, 4 ও 5 হুগলী, কংসাবতী, ?শলাবতী, দামোদর ও অজয় 
নদীগুলর সন্তাব্য সংক্ষপ্ত পথ । নদীগুীলকে বীকমুন্ত করে এসব ঢালুপথে 
পারচালিত করলে নদী নিজেই তার পথ কেটে চলবে ; সহজে মজে যাবে না, 
ও পথও পারবর্তন করবে না। অনুরূপভাবে অন্যান্য নদী-পাঁরকষ্পনা রচনা 
করতে হবে, যাতে পাঁরকাপ্পিত নদী-সংস্কারের মূল কথা বজায় থাকে ৷ 
তাহলেই বন্যার প্রকোপ কমবে । - 

একটি নদীকে অন্য নদীখাতে ঘুঁরয়ে দেওয়া আপাতদ্বাষ্টতে কাঠন কাজ 
বলে মনে হলেও তা খুব শন্ত নয়, কারণ এ পথে এক ছোট খাত কেটে দলে 
নদী নিজেই তার পথ কেটে নেবে। ইতিহাসে অনুরূপ নাজির আছে। দু'শ 
বংসর পূর্বে ভাগীরথী নদী কলিকাতার পর কালীঘাট, রাজপুর, বারুইপুর, 
মাঁজলপুর, গোবন্দপুর ও কাকদীপ হয়ে সাগরদীপে পৌছাত, যা এককালে 
আদগঙ্গ৷ নামে পাঁরাচত ছিল । নোবাণিজ্যের সুবিধার জন্য ফোর্ট উইিয়ম 
দুর্গের দক্ষিণ থেকে আন্দুল পর্যন্ত একটি খাল কেটে সরস্বতী নদীর 
পুরাতন মজাখাতে ভাগীরথী নদীর জলধার৷ বইয়ে দেন নবাব আলবদাঁ। 
পথাঁটতে বাক কম থাকায়, সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং নীচে দামোদর ও 
বুপনানায়ণের জলে পুষ্ট হওয়ায় ভাগীরথী নজেই ও পথে আজ ‘বিশাল 
হুগলী নদীতে পাঁরণত হয়েছে এবং আঁদগন্গা আজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 
যাঁদ এইভাবে হগলীর মত বড় নদীর পথ পারবাঁতিত হয়ে থাকে, তবে 
অন্য নদীর পথ পরিবর্তন কেন সম্ভব হবে না 2. [ সপ্তম অধ্যায় দ্রব্য ] 

গত কয়েক দশকে নদীসংস্কারের বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয় 'নি। 
মৌদনীপুর ক্যানাল, হিজলী ক্যানাল ইত্যাঁদ কয়েকটি খাল কেটে বাভিন্ন 
নদীর মধ্যে প্রায় ঢালহীন পথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু 


হয়ে থাকে এবং প্রায় সব নদীই স্ফীত 
হয়ে পড়ে। কাজেই বন্যা-নিয়ন্্রণে খালগুলির বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। 
বরং এদের বাধ ভেঙে নতুন এলাকা প্লাবত হয়, যাঁদ 
রঃ যাদ না নদীমুখে খালের 
ভ্রনইস-গেট যথেষ্ট মজবুত থাকে । bs 
সাধারণভাবে বলা যায় যে, গঙ্গা ও 


পদ্মার আঁতাবস্তারের 
জন্য মাঝনদীতে পাল, জিও 
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বন্যার মূল কারণ। এই কারণগুল দূর করলে বন্যার সম্ভাবনা কমে যাবে। 
আর তা না করে নদীকে শুধুমাত্র পুরানো পথে খনন করলে প্রবাহমান্রা 
বিশেষ বাড়বে না, আবার পাল জমবে ও বন্যা হবে। 

উপনসংহার__পাঁরকপ্পিত নদীসংস্কারের জন্য কয়েক শত কোটি টাকার 
প্রয়োজন হবে সত্য, তবু বন্যার ফলে হাজার কোট টাকার শস্য ও সম্পত্তির 
ক্ষতি এবং কয়েক কোটি মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের কথা ভেবে ত 
সবাগ্রে রূপায়িত করা প্রয়োজন। এছাড়া কয়েকটি নদীবাধ বা সেচবাধ 
নির্মাণ করতে যে কয়েক শত কোটি টাকা লাগবে, সেই টাকায় পারকাষ্পিত- 
ভাবে নদীসংস্কার করলে বন্যানিয়ন্ত্রণে অনেক বেশী সুফল পাওয়৷ যাবে এবং 
ভাঁবষ্যতে জলাধারের বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকায় প্লাবনের সম্ভাবনা 

না। 

পাঁরকণ্পিত নদীসংস্কারের জন্য ৰহু যন্ত্রপাতি ঝ প্রচুর মালমসলার প্রয়োজন . 
হবে না, শুধু প্রয়োজন হবে শ্রমশান্ত যা আমাদের দেশে প্রতিনিয়তই অপাঁচিত 
হচ্ছে। এছাড়া নদীসংস্কার-কার্য সহজেই কাজের 'বানময়ে খাদ্য-প্রকম্পে 
যুন্ত করা যাবে । আবার যেহেতু এই কাজগুলি এমন সময়ে হবে, যখন 
গ্রামের অধিকাংশ মানুষই বেকার থাকে, সেহেতু ত! গ্রামের জনজীবনে ও 
অর্থনীতিতে অনুকূল প্রভাব ফেলবে । 

বর্তমান নিবন্ধাট গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির পারিপ্রোক্ষতে রচিত 
হলেও পরিকল্পিত নদীসংস্কারের মূলকথা সকল  নদীক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ৷ 
মূল কথাগুমীল বজায় রেখে নদী-পরিকম্পনার সাহায্যে দেশ থেকে বিশেষত 
পশ্চিমবঙ্গ, উড়ষ্যা, ত।মিলনাডু, কেরালা ও মহারাষ্ট্রের ন্যায় উপকূলবর্তী 
রাজ্য থেকে বন্যার সন্তাবনা অনেকাংশে কমানো যাবে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণের 
দুটি পথের মধ্যে অস্থায়ী ও: সীমিত ক্ষমতাশীবাশষ্ট পথকে অর্থাৎ জলাধার 
নির্াণকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়োছ, কিন্তু স্থায়ী ও কার্যকরী পর্থটকে 
অর্থাৎ নদীপথ সংস্কারে সম্পূর্ণ অবহেল। করেছি। তারই অবশ্যম্ভাবী 
পাঁরণাত পাশ্চমবঙ্গে 1978-এর সর্বনাশা বন্যা । আমি আশা করি ভবিষ্যতে 
জলাধার-নির্নাণ ও নদী-পাঁরকপ্পনা এই দুটি পথের সুষ্ঠু সমন্বয়ে গড়ে 
উঠবে সাঁত্যকারের বন/- নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও সেচ-ব্যবস্থা এবং দেশ সমৃদ্ধ ও 
শস্যপূর্ণ হয়ে উঠবে ।% [ অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত ] 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ফেব্রুয়ারী 1979 সংখ্যায় 
প্রকাশিত । 


নদীবিজ্ঞানের কথ 
তৃতীয় অধ্যায় 


£খের নদ দামোদর 


স্চনা_াবহারের পার্বত্য উপত্যকা থেকে যে সকল নদী পশ্চিমবঙ্গের 
সমতল অণ্যলে প্রবাহিত হয়েছে, তাদের মধ্যে দামোদর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 
নদাঁটির পার্বত্য অববাহিকা যথেষ্ট বড় হওয়ায় বর্ষাকালে দামোদর প্রচুর জলধার৷ 
নিয়ে আসে এবং চলার পথে পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রায়ই প্লাবন ডেকে 
আনে-__যাদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে 1901, 1905, 1913, 1916, 1923, 
1927, 1935, 1943, 1956, 1959, 1971 ও 1978 সালের প্লাবনগুলি 
উল্লেখযোগ্য । 1943 সালে যুদ্ধের সময় দামোদর বর্ধমানের কাছে বামতীর 
ভেঙে পূর্ব রেলপথ ও গ্রাও্রাক রোড চুরমার করে গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে সোজা 
পূর্বমুখী হয়ে বেহুল৷ নদীপথ ধরে এগয়ে চলে ীন্রবেণীর কাছে হুগলীতে মালত 
হওয়ার জন্য । এ সময় প্রায় দু'মাস পূাণ্চলের সঙ্গে কাঁলকাতার রেল ও সড়ক 


পথে যোগাযোগ বাচ্ছিনন হয়ে যায় । তখন বুদ্ধোপকরণ চলাচলে বিদ্ধ হওয়াতেই 
ব্রিটিশ সরকার দামোদরের বন্যাশনয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর 


দামোদর উপত্যকায় বহুমুখী প্রকল্প, যথা বন্যানয়ন্ত্রণ, সেচের জন্য জল 
সরবরাহ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য 1948 সালের 7ই জুলাই দামোদর ভ্যালী 
করপোরেশন বা ডি. ভি. সি. গঠিত হয় । আমেরিকার টেনেসী ভ্যালী অথারাটির 
হীঞ্জনীয়ার দমি. ভরডুইন দামোদর উপত্যকায় 10 লক্ষ ?িউসেকের প্রবাহকে 
25 লক্ষ কিউসেকে কমিয়ে আনার জন্য আটটি জলাধার নির্মাণ করার পরামর্শ 
দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে 1953 সালে বরাকর নদের উপর তিলাইয়া, 
1955 সালে কোণার নদের উপর কোণার, 1957 সালে বরাকর নদের উপর 
মাইথন ও 1959 সালে দামোদর নদের উপর পাণেত-__এই চারটি জলাধার 
নামিত হয়, যাদের দ্বারা 65 লক্ষ ?কউসেকের প্রবাহকে 25 লক্ষ িউসেকে 
কমিয়ে আনা যাবে বলে অনুমান কর৷ হয়। সেচের জল সরবরাহের জন্য 
1955 সালে দুর্গাপুরে দামোদর নদে একটি ব্যারাজ ব। সেচবাধ নির্মাণ কর! 
হয়। [12 পৃষ্ঠা আলোচিত ] তবুও 1958, 1959, 1971 ও 1978 
সালে দামোদর উপত্যকার প্রবল বন্যা হয়, যাদের মধ্যে 1978 সালের বন্যা 


সকল পূর্বহীত্হাসকে ছাপিয়ে গেছে। কাজেই জলাধারপুলির বনা-নয়ন্্রণ 
ক্ষমতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 
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জগ্াধারগ:লের বন্যা-নিয়ন্্রণ ক্ষমতা-ডি.ভি-সি-র উল্লিখিত চারটি জলা- 
ধারের বন্যা-নিয়ন্তরণে সংরক্ষিত জলধারণ ক্ষমতা বর্মানে 10'5 লক্ষ একরফুট, 
বাঁদও মাইথন ও পাণ্ডেত জলাধার দুটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে তা 15 লক্ষ 
/একরফুট করা যায়। এ চার্ট জলাধারে যে পাবত্য অগ্চলের জল এসে জম! হর 
বা ওদের আবহক্ষেত্র হল 6,620 বর্গমাইল বা প্রায় 42 লক্ষ একর ৷ [1 বর্থ- 
মাইল-640 একর ৷] যদ কখনও এ অঞ্চলে তিনাঁদনে গড়ে 16 ই 
হয়, তবে কিছু জল শোষিত হলে ও কিছু জল জমে থাকলেও তিনাদনের মধ্যে 
10 হা? বৃষ্টজল নদীপথ বেয়ে জলাধারগুলতে আসবে বলে অনুমান করা যায় । 
22ঘণায় প্রবাহিতহয়ে আসা সেই জলের পরিমাণ হবে 35 লক্ষ একরফুট। 
ফলে প্রত ঘণ্টায় গড়ে প্রায় 0:5 লক্ষ একরফুট জল দামোদরে নেমে আসবে, 
যাতে গড় প্রবাহমাতা হবে 6 লক্ষ হিউসেকের মত।% [ঘণ্টায় 1 একরফুট 
জল এলে প্রবাহমান প্রায় 12 [িউসেক দাড়ায় । ] তখন জলাধারগ্ীলতে 
প্রবাহিত হয়ে আসা জলের অর্ধেক বা 3 লক্ষ কিউসেক হারে জল দামোদর 
নদীপথে ছেড়ে দিলেও জলাধারগুলি ও দুর্গাপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের বাড়ীত 
জলের জন্য দুর্গাপুর ব্যারাজের কাছে দামোদর নদের প্রবাহমান্রা দাড়াবে 4 লক্ষ 
1কউসেকের কাছাকাছি। 'কন্তু অবাশিষ্ট 3 লক্ষ কউসেক হারে জল রাখায় 
প্রাত ঘণ্টায় জলাধারগ্ীলর 0:25 লক্ষ একরফুট অণ্টল ভরে যাবে । অর্থাৎ 
জলাধারগ্ীলর জলধারণ ক্ষমতার মধ্যে যে 105 লক্ষ একরফুট বর্তমানে বন্যা- 
নিয়ন্ত্রণে খাল রাখা হয়ে থাকে, মাত 42 ঘণ্টায় তা. ভরে যাবে এবং পরবর্তী 
30 ঘণ্টা বন্যা-নয়ন্ত্রণে জলাধারগুলির কোন ক্ষমত৷ থাকবে না, বা সব জলই 
নদীপথে ছেড়ে দিতে হবে । কাজেই এরূপ প্রবল বর্ষণে জলাধারগুলির দ্বার 
মান্র কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্যা-নিয়ন্ত্রণের পর ওগুলি সম্পূর্ণ ভরে যাবে এবং পরবর্তী 
দিনগ্ীলতে জলাধারগুলি থেকে গড়ে 6 লক্ষ কিউসেক হারে জল নদীপথে 
ছাড়তে হবে। ফলে দুর্গাপুরের পর দামোদর নদে প্রায় 7 লক্ষ িউসেক 
হারে জল নামবে । কাজেই জলাধার নির্মাণ নয়, দামোদরের বন্যাশীনয়ন্ত্রণের 
একমাত্র উপায় হল, একে এর্পভাবে সংস্কার করা যাতে নদীটি 6 লক্ষ কউসেক 
জলের প্রবাহ নিয়ে সাগরে পৌছে যেতে পারে । 


অর্থাৎ কোন পার্বত্য উপত্যকায় 72 ঘণ্টায় 16 ইঞ্চির মত বৃষ্টি হলে প্রতি 
1 হাজার বর্গ মাইল আবহক্ষেত্রের জন্য প্রায় 1 লক্ষ কিউসেক হারে জলপ্রবাহ 
আসতে পারে এবং 36 ঘণ্টায় ব! 24 ঘন্টায় অনুরূপ বৃষ্টির জন্য প্রতি 1 হাজার 
বর্গমাইল আবহক্ষেত্র থেকে নদীতে যথাক্রমে 2 লক্ষ বাঁ 3 লক্ষ কিউসেক হারে 
জল আসার সম্ভাবনা থাকবে ! 
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1978 সালের বন্যায় ডি. ?ভ. ি.-র ভানকা-1978 সালের 26শে 
সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই সমগ্র দামোদর উপত্যকায় প্রবল বর্ষণ সুরু হয় এবং 
জলাধারগুীলর জলতল দুতহারে বাড়তে থাকে । এঁ দিন রাত তিনটায় জলাধার- 
গুলিতে যে হারে জল আসে, তা সর্বকালের রেকর্ড ছাপিয়ে 8.5 লক্ষ ণকউসেকে 
দাড়ায় । কিন্তু ও হারে জল খুব অস্প সময়ের জন্য আসায় জলাধারগুল থেকে 
জল ছাড়ার পাঁরমাণ 16 লক্ষ কিউসেক হারে রাখা সম্ভব হয়, কারণ যাঁদও 
দামোদরের নিয্ন উপত্যকায় তিন দিনে 16 ইপ্চি থেকে 30 ইাঁণ্ট পর্যন্ত বৃষ্টি 
হয়োছল, তবুও উচ্চ উপত্যকার যে অংশের জল জলাধারগুিতে সাঁণ্ত হয়, সেখানে 
অণ্চল বিশেষে তিন দিনে 4 ইন্চি থেকে 16 হানি পর্যন্ত এবং গড়ে 8 ইন্চি বৃষ্টি 
হয়। ফলে গাঁড়য়ে-আসা (01-0) আনুমানিক 4 ইন্চি বৃষ্টজল জলাধারগীলর 
দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু মাইথন ও পাণ্ডে জলাধারদুটর নিয়- 
অঞ্চলে তিন দনে প্রায় 18 ই বৃষ্টি হওয়ায় দুর্গাপুর ব্যারাঃজর কাছে দামোদর 
নদের প্রবাহমান্রা আঁতাঁরন্ড 2:2 লক্ষ ?কউসেক- হারে বৃদ্ধ পায় । ফলে 
দুর্গাপুর ব্যারাজ দিয়ে 26শে সেপ্টেম্বর 36 লক্ষ কউসেক, 27শে সেপ্টেম্বর 
38 লক্ষ কউসেক ও 28শে সেপ্টেম্বর 2-5 লক্ষ িউসেক হিসাবে পুল 
পারমাণ জল দামোদরের পথে ছেড়ে দিতে হয় ॥ এর পর এক সপ্তাহের মধ্যে 
আর একটি ঘৃঁণঝড় আসায় 6ই, ?ই ও 8ই অক্টোবর দুর্গাপুর ব্যারাজ 1দয়ে বন্যা 
প্লাবিত অগ্টলগুলিতে আবার প্রচুর জল ছাড়তে হয়। হাইভ্রোগ্রাফ পদ্ধাততে 
হিসাব করে দেখা যায় যে, 26শে সেপ্টেম্বর থেকে 12ই অক্টোবর পর্যন্ত দুটি 
বন্যার দিনগুলিতে দুর্গাপুর ব্যারাজ দিয়ে দামোদরে যে জল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, 
তার আয়তন হুল 37 লক্ষ একর-ফুট। এছাড়া দুর্গাপুর বযারাজের কাছেই 
দুর্গাপুর-বাকুড়া৷ রোডের প্রায় 300 ফুট ভেঙে বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া, 
সোনামুখী, পান্রসায়ার ও ইন্দাস অণ্যলের প্রায় 25 মাইল দীর্ঘ ও 10 মাইল 
বিস্তৃত এলাকা সমপরণরৃপে প্লাবিত হয়, যাতে প্রায় 40 জনের জীবনহানি ঘটে। 
বাঁদ বাকুড়। জেলার এ 250 বর্গমাইল অণ্চলে বন্যার জলের গভীরতা প্রায় 
5 ফুট ধরা হয়, তবে এ পথে প্রবাহিত জলের পাঁরমাণ হবে 8 লক্ষ একর-ফুট ৷ 
আবার ডি. ভি. সি.-র উত্তর দিকের ক্যানাল পথ বেয়ে আরও কয়েক লক্ষ 
একর-ফুট জল বর্ধমান জেলার বিভন্ন অণ্টলকে প্লাবিত করে এবং যে টাস্বলা 
ক্যানাল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের জল বয়ে নিয়ে আসে, সে তার পথের বাধা ব্রীজ 
ও রাস্তা চুরমার করে ব্যারাজের নীচের অংশের দামোদরে বিপুল পরিমাণ জল 
ঢেলে দেয় । 

সর মিলিয়ে দেখা যায় যে, 26শে সেপ্টেম্বর থেকে পরপর দুটি বন্যার সময় 
দামোদর ও তার সংলগ্ন ক্যানালগুঁলর পথ ধরে কমপক্ষে 50 লক্ষ একরফুট 
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জল ছুটে এসে দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী ও ?শলাবতী বাহিত আরও অন্তত 10 লক্ষ 
একরফুট জলের সঙ্গে মালিত হয়ে সমগ্র নিষ্নদামোদর উপত্যকাকে সম্পূর্ণরূপে 
ধ্বংস করে 15-20 দিন ধরে জলমগ্ন করে রেখেছে, আর আমরা এ সময়ে: মান্র 
10 লক্ষ একরফুট জল জলাধারগুলিতে ধরে রেখে একটা বিরাট বিপর্যয় রোধ 
করা গেল বলে মনে করাছি। আমার মনে হয় যে, 1978 সালের বন্যার সময় 
যে সব অঞ্চলে 7-8 ফুট জল জমোছল, জলাধারগুলি ন! থাকলে তাতে আতারন্ত 
1 ফুট জলও বাড়ত না । ফলে বন্যার ধ্বংসলীলা বা তীন্রতা এমন কিছু বেশী 
হত না বা দোতলা বাড়ীগুলি ডুবে যেত না । 

এখানে উল্লেখ করা বায় যে, বর্তমান শতাব্দীর অন্য 4টি প্রবল বন্যায় 
দুর্গাপুর দরে দামোদরের পথে যে জল নেমে এসেছে বলে জানা যা, অর 
আয়তন হল 1913 সালের অগাষ্টে 32 লক্ষ একরফুট, 1943 সালের এ 
22 লক্ষ একরফুট, 1950 সালের জুলাই-এ 22 লক্ষ একরফুট ও 1959 সালের 
অক্টোবরে জলাধারগুীলতে জল ধরে রাখার পর : 2] লক্ষ একরফুট । এছাড়। 
1770, 1823, 1840, 1855 ও 1882 সালগুলতে দামোদরের উপজনধানজ 
প্রবল বন্যা হয় বলে জানা যায়। 

মনে রাখা দরকার যে, যেখানে নদীর জলবহন ক্ষমতা খুব কম, সেখানে 
বন্যায় প্লাবিত অণ্চল সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রার চেয়ে প্রবাহিত জলের আয়তনের 
উপর অধিক নির্ভর করে। যেমন 1943, 1959 ও 1978 সালের 
বন্যাগুদিলতে দুর্গাপুরে দামোদরের সবোচ্চ প্রবাহমান্রা যথাক্রমে 30 লক্ষ, 35 
লক্ষ ও 3-8 লক্ষ কউসেক রাখা সত্বেও প্রবাহিত জলের আয়তন বেশী হওয়ায় 
এক বিশাল অগুলে প্রবল প্লাবন হয়েছে, কিন্তু 1941 সালের বন্যায় সবোচ্চ 
প্রবাহমান্রা 65 লক্ষ হিউসেক হলেও প্রবাহিত জলের আয়তন কম হওয়ায় 
বিশেষ কোন ক্ষাঁত হয় দন । তাহলে যে দামোদরে এক একটি বন্যার সময় 
25-30 লক্ষ একরফুট জল নেমে আসে, সেখানে মাত্র 10 লক্ষ একরফুট জল 
ধরে রেখে বন্যার তীব্রতাকে কতটুকু প্রশমিত কর! যাবে?  পরস্তু দুর্গাপুর 
ব্যারাজের উজানে জমে যাওয়া বিশাল চরের জন্য আসানসোল-রাণীগঞ্জের 
কয়লাখাঁন অণ্টলসহ বর্ধমান ও বাকুড়া জেলার পশ্চিমাংশের জল র্গমনে বাধা 
হওয়াতে ও আধা-পার্বত্য উপত্যকা প্লাবিত হয় ৷ অর্থাৎ যে প্লাবন অতীতে 
শুধু নিশ্-উপত্যকায় সীমিত থাকত, দুর্গাপুর বারাজের জন্য তা উচ্চ-উপত্যকাতেও 
ছাঁড়য়ে পড়ে । [ পথের বাধা অংশ দ্রষ্টব্য ] 

দামোদরের বন্যার প্রকৃত কারণ-_ যেহেতু দামোদরে বন্যার সময় 6 লক্ষ 
{কউসেকের আঁধক হারে জল নেমে আসে, সেইহেতু এর খাত 4 লক্ষ বা 5 লক্ষ 
{কউসেক হারে জলবহন ক্ষমতার উপযোগী হওয়া স্বাভাবিক ছিল ৷ কত 
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নদীটির খাত বর্ধমান জেলায় বেশ বড় থাকলেও হাওড়া ও হুগলী জেলায় ত 
অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। এর কারণ জানতে হলে উত্ত নদীটির ইতিহাস জানতে 
হবে। দুই শত বংসর পূর্বে দামোদর পূর্ববাহিনী হয়ে বেহুলা নদীপথে প্রবাহিত 
হত ও ভ্রিবেণীর কাছে ভাগীরথীতে পতিত হত। তারপর 1770 সালের এক 
প্রবল বন্যায় দামোদর তার পূরমুখী বেহুলা নদীপথকে পাঁরত্যাগ করে হঠাৎ 
দক্ষিণমুখী হয়ে গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে দু-তিনাঁট নতুন পথে চলতে সুরু করে, 
যাদের মধ্যে প্রধান শাখাটি ফলতার কাছে হুগলীতে পাঁতত হয় ও অপর একটি 
শাখা বর্তমান কানা নদীপথ ধরে সরস্বতীতে মিলিত হয় । [32 পৃষ্ঠায় মানচিত্র 
দ্রষ্টব্য ] দামোদরের নতুন প্রধান শাখার পথাট পূর্বপথের তুলনায় প্রায় 35 মাইল 
সংক্ষিপ্ততর হওয়ায় সামাগ্রকভাবে অপেক্ষাকৃত ঢালু । ফলে নদীটি নতুন পথে 
চলতে শুরু করে এবং পূর্বপর্থট দুত মজে যেতে থাকে । (কিন্তু শান্তিগড়ের 
কাছে প্রায় 90° কোণের একটি বাক থাকায় ও নতুন পর্থট বেশ দীর্ঘ হওয়ায় 
দামোদর আজও. তার নিজস্ব পর্থাট কেটে নিতে পারে দীন । ফলে বর্ধমান 
জেলার পূর্বাংশ, হাওড়া ও হুগলী জেলা বারবার দামোদরের বন্যার কবলে পড়ে ॥ 
এই কারণে দামোদর পশ্চিমবন্ধের দুঃখের নদ বলে পারচিত হয় । 

আসলে দামোদর শুধু একবার নয়, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বহুবার পথ 
পাঁরবর্তন করেছে । যেমন খাঁড়, বাকা, বেহুলা, কানা, কান৷ দামোদর প্রভাত 
নদীগুলি দামোদরের পারত্যন্ত খাত। এমন ?ক এই শতাব্দীতে নদীটি হুগলী 
ও হাওড়া জেলায় দামোদর নামে পথ্থট পাঁরহার করে বেগোর ও মুচর হানা 
দিয়ে মুণ্থেরীর পথে তার প্রধান ধারাটি প্রবাহিত করে চলেছে এবং বর্তমানে ওঁ 
পথে দামোদরের শতকর প্রায় 80 ভাগ জল রূপনারায়ণে পৌছে যায় । [ সপ্তম 
অধ্যায়ে আলোচিত ] এখানে বল৷ দরকার যে, পণ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে 
দামোদর যখন বাকা নদীপথ ধরে বয়ে যেত, তখন তার একটি শাখ৷ ঢলাকশোর 
নামে দক্ষিণমুখী হয়ে বর্তমান মুণেশ্বরীর কাছাকাছি পথ ধরে বূপনারায়ণে মিলিত 
হত। পরে বেহুলা পথাট গড়ে ওঠায় ঢলাকশোর মিলিয়ে যায়। কাজেই 
বর্তমান মুণ্ডেশ্বরীও দামোদরের একটি প্রাচীন খাত । এখানে লক্ষ্য করলে দেখা 
যাবে যে, নদীটির সকল পথ পারবর্তনই একটি বিশেষ অঞ্চলে বা বর্ধমান 
' জেলার পূব-অংশেই সীমাবদ্ধ । এর কারণ কি? 


দামোদরের পথ পারবর্তনের প্রকৃত কারণ_যখন দেখ, অজয়, ময়রাক্ষী 
প্রভৃতি নদীগুলি বড় একটা পথ পরিবর্তন করে না, তখন দামোদরই বা বারবার 
পথ পাঁরবর্তন করে কেন? নদীপথে বাঁক বা নদীখাতে পাল জমার জন্য 
নদীর ছোটখাট পথ পরিবর্তন হলেও তার মূল প্রবাহ নির্ভর করে প্রধানত 
প্রবাহিত অঞ্চলের ঢালের উপর ॥ এছাড়া নদীর গতিমুখ বা ভরবেগের দিকও 


দুঃখের নদ দামোদর 41 


নদীপথকে নিয়ন্ত্রণ করে। এখন নদী মানচিত্রে বর্ধমান জেলার বাভিন্ন নদীর 
যথা খাঁড়, বাকা, বেহুলা, কানা, কান। দামোদর, দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরীর পথগুলি 
লক্ষ্য করা যাক। এ সব নদীমুীল এ অগ্চলাট থেকে বহুমুখী হয়ে তীরাচাহত 
দিকে বয়ে চলেছে। [ 32 পৃষ্ঠার মানাচনর দরটবা)] ফলে ওঁ অণ্চলটি একটি 
অধিত্যকা_য৷ অনেকটা কচ্ছপের পিঠের মত ৷ এর উত্তর-পূর্ব থেকে পূর্বও দক্ষিণ 
ঘুরে দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত সকল দিকেই ঢাল কমবেশী বদ্যমান। সুতরাং 
এ অণুলি থেকে যে কোন দিকের ঢালুপথই দামোদরের পথ হতে পারে । 
আমার অনুমান যে, যেহেতু বর্ধমান জেল৷ নদীয়া ও চাঁবিশ-পরগণা জেলাগুলি 
থেকে উচ্চতর ও প্রাচীন ছোটনাগপুর মালভুর অংশবিশেষ, সেই হেতু যখন 
নদীয়া ও চাঁৰশ-পরগণ৷ জেলাগুলি যথেষ্ট নীচু ছিল, তখন দামোদর খাড়ি 
নদীর পথ ধরে উত্তর-পূর্ব দিকে বয়ে যেত এবং ভাগীরথীর কোন প্রাচীন খাতে 
মালত হত। ক্তু এ অগুলটি ক্রমে পাঁল জমে উদ্চু হয়ে ওঠায় খাঁড় নদী 
শ্রীবাটির নিকট থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বইতে থাকে । পরবর্তীকালে কোন 
এক প্রবল বন্যায় দামোদর তার পথকে সংক্ষেপ করে বাকা নদীপথে প্রবাহিত 
হয়। 'কন্তু ভাগীরথী ও বাক। বাহিত পাঁলতে এ অণ্টল ক্রমাগত উস্চু হওয়ায় 
নদীটি পূর্বমুখী হয়ে বেহুল। পথে চলতে থাকে । বর্তমানে এ অঞ্চল আরও 
উচু হওয়ার জন্য এবং নদীটিকে সমুদ্র পর্যন্ত তার পথাট সংক্ষেপ করার জন্য 
দক্ষিণবাহনী হয়ে উঠতে হয়েছে । নদী মানচিত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, 
সামীগ্রক ভাবে সমুদ্র পর্যন্ত সম্পুর্ণ পথের কথা বিচার করলে খাড়ি, বাকা, বেহুলা, 
কানা, কান৷ দামোদর, দামোদর ও মুণেশ্বরীর পথগুলি ক্রমানুসারে সর্খাক্ষপ্ততর ! 
অর্থাৎ নদীটি বারবার পথ পাঁরবর্তনকালে, ক্রমান্বয়ে সংক্ষিপ্ততর পথেই চলতে 
চেয়েছে, কারণ সংক্ষপ্ততর নদীপথই অপেক্ষাকৃত ঢালু ও অধিকতর গাঁতসম্পন্ন ৷ 
এখন নদীটির বর্তমান পথের কথ! ভাবা যাক । ছোটনাগপুরের পাহাড়ী 
অঞ্চল থেকে বর্ধমান পর্যন্ত ঢাল প্রায় পূর্বমুখী থাকায় নদীটি পূর্মুখী গাঁত পায়। 
কন্তু শত্তিগড়ের কাছে হঠাৎ সে 90° কোণ ঘুরে দাঁক্ষণবাহিনী হয়ে রয়েছে। 
ফলে এ অণুলে নদীটি পূরলব্ধ গতর জন্য চলতে চায় পূর্বদিকে, আবার 
সামাগ্রকভাবে অধিকতর ঢালের জন্য সে বইতে চায় দক্ষিণাদকে । তাই প্রবল 
বন্যায় যখন নদীর বামতীরের বাধ ভাঙে, সে তখন প্রচণ্ড গতির সাহায্যে পথ 
কেটে ছুটে চলে পূর্বাদকে ভাগীরথীতে মিলিত হতে । আবার যখন গতি কিছু 
কম থাকে ও দক্ষিণতীরের বধ ভাঙে, তখন সে পূরবমুখী গতি ও দক্ষিণমূখী ঢালের 
জন্য চলতে চাইবে দাক্ষিণ-পূ্মুখী কোন পথে ৷ অর্থাৎ এ অধিত্যকা অণ্যলের 
ঢালের বৈচিত্র্য ও নদীর গাঁতমুখের এই অসম সমাবেশের জন্য দামোদের আজও 
তার নিজস্ব পর্থাট গড়ে দিতে পারে নি । তাই আজও সে অশান্ত, আস্থর । 
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দামোদরের বন্যা-প্রীতরোধের উপায়__উপরের আলোচনা থেকে বোঝা 
খায় যে, অশান্ত দামোদরকে বর্ধমান জেলার পূর্বাংশের এ আঁধত্যকা অণ্চলটি 
থেকে মুক্ত করতে না পারলে সে কখনও নিজ্রন্ব পথ গড়ে নিতে পারবে না এবং 
তার বার বার: পথ পাঁরবর্তন বা বন্যার কবল থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না । 
কাজেই নদীটিকে এমন একটি পথে পরিচালিত করতে হবে, যাতে তা ও 
অধিত্যকা অণ্টলাটি থেকে মুন্ত হয় এবং নদীর. গাঁতসুখ ও প্রবাহত অঞ্চলের 
চাল পরস্পরের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য হয়ে ওঠে। এরূপ পথের সন্ধান 32. পৃষ্ঠায় 
নদী-মানচত্রে দেওয়া হল । পথটি হবে বীকুড়া জেলার সোমসার থেকে: এনং 
পথে দাঘলগ্রাম পর্যন্ত, তারপর বাঁকমুন্ত দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণ নদের পথ ধরে 
গেঁওখালি এবং শেষাংশ মৌদনীপুর জেলার গেঁওখালি থেকে [নং পথে সোজা 
হলাঁদয়। হয়ে সাগর পর্যন্ত । এটিই দামোদরের সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত ঢালুপথ । 

এ কথা ঠিক যে, এ পথের উপরাংশে দামোদরের ও 'নিম্নাংশে দ্বারকেশ্বরের 
বর্তমান জলবহন ক্ষমত। 1 লক্ষ বকউসেকের কম ৷ কিন্তু (1) পথাট পূর্বপথের 
তুলনায় ছোট হওয়ার ঢাল বেড়ে প্রবাহমাতা বাড়বে ; (2) পথাটতে ধাক প্রায় 
না থাকায় জলের গাঁত কোথাও ব্যাহত হবেন৷। (3) নদীর গাতমুখ ও 
প্রবাহিত অঞ্চলের ঢালের দিকে নদীর সরল পথাট গড়ে ওঠায় নদী ?নজ গাঁততে 
তার পথ কেটে চলবে ও (4) উপরের পাহাড়ী পথের আঁজত দুতগাঁতি অনেক 
দুর বজায় থাকায় নদীপথে জলের গাঁত যথেষ্ট বাড়বে। উপারিউন্ত চারটি 
কারণে প্রবাহমান বহুগুণ বেড়ে যাবে । তারপর নদীটি বিস্তার সুষমভাবে গড়ে 
তুললে নদী নিজেই তার পথকে গভীর করে নেবে এবং তখন দামোদরের এ 
পথে 5-6 লক্ষ কিউসেক হারে জল প্রবাহিত হওয়া অসম্ভব হবে না । 

এছাড়। বর্তমানে নতুন কংসাবতীসহ শিলাবতী ও হুগলী নদী প্রায় লম্বভাবে 
বুপনারায়ণে পতিত হওয়াতে রূপনারায়ণ ও এ নদী দুটি পরস্পরের ‘বিরুদ্ধে জলের 
প্রাচীর গড়ে তুলছে, ‘কিন্তু 25 মাইল দীর্ঘ চাওয়া নদীর পথকে সংস্কার করে 
শ্যামচক থেকে কংসাবতীর সমস্ত জলরাশিকে 2নং পথে সরাসাঁর হলদীতে 
পরিচালিত করা যেতে পারে আর [িলাবতীকে নাড়াজোল থেকে 3নং পথে 
হলদাতে প্রবাহিত করলে নতুন কংসাবতী ও শিলাবতীর জল আর রূপনারায়ণে 
গলের প্রাচীর গড়ে তুলবে না। এছাড়। গেঁওখালি থেকে হলদিয়া পর্যন্ত 
প্রস্তাবিত [নং পথাটি গূপনারায়ণ ও হুগলী নদী দুটির পথের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ 
হওয়ার এ জলের প্রাচীরটও মিলিয়ে যাবে । ফলে সামাগ্রকভাবে সকল নদীর 
প্রবাহমার। যথেষ্ট বাড়বে । [ দ্বিতীয় অধ্যায় ব্য ] 


এখানে উল্লেখ করা যায় যে, গেওখাঁলি থেকে কুলাঁপ পর্যন্ত পথাট 
বুপনারায়ণের খাত এবং কুলাঁপ থেকে হুগলী মোহানার পর্থট অধুনালুপ্ত 
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চন্দনা* ও আদিগঙ্গার খাত হওয়ায় এ নদীপথটি প্রায় অর্ধ-বৃত্তাকার রূপ পেয়েছে, 
যাকে দামোদর ও হুগলী উভয় নদীর স্বাথেই সরল করা একান্ত দরকার । 

অতীতে দামোদর বারবার সংক্ষপ্ততর পথে চলতে চেয়েছে এবং প্রবল 
প্লাবনের কারণ হয়েছে । এবার 1978 সালে সে সোমসারের কাছে কয়েকটি 
হানাপথ কেটে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে ছুটে চলোছিল খণযঘোষ ও রায়না অচল 
য়ে তার পথকে কিছুটা সংক্ষেপ করার জন্যে, যা মানুষের বাধা-দানের ফলে 
ব্যর্থ হয়ে যায় । হয়ত অনেক বিপর্যয়ের পর দামোদর তার সম্ভাব্য সংক্ষপ্ত 
পথাট খুজে পাবে। কিন্তু এখন তাকে এঁ পথে পাঁরচালিত করলে ভবিষ্যতের 
সেই বিপর্যয়গুলি এড়ানো যাবে। 

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, নদাীগুলিকে ঠিক কোন্‌ পথে সরল করা 
হবে, তা নির্ভর করবে এ অঞ্চলে অবা্িত আমাদের সম্পদগুীলর উপর এবং 
বর্তমান নিবন্ধে এ পথের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মনে রাখ৷ 
দরকার যে, কোন একটি নদীকে নতুন পথে পাঁরচালিত করতে হলে এখনই 
এ পথে তার পূর্ণ প্রবাহের উপযোগী খাত খননের প্রয়োজন নাই--প্রয়োজন 
শুধু একটি মাঝারি ধরণের খাত খনন করে নদীটির চলার উপযোগী পরিবেশ 
গড়ে তোলা |. কারণ নদীকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা মানুষের সাধ্যাতীত। 
সেই কাজ করতে পারে একমান্র নদী নিজেই, যাঁদ সে এ কাজের উপধুন্ত 
পরিবেশ পায়, অর্থাৎ ঢাল ও গাঁতমুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরল পথ হলে নদী 
[িজেই তার পথকে কয়েক বৎসরের মধ্যে গভীর করে কেটে নিয়ে প্রবাহিত 
হবে এবং পুরানো পথাঁট পরিহার করবে । অতীতে প্রাকৃতিক কারণে অনুরূপ 
পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় উত্তরবঙ্গে তিস্তা, পূর্ববঙ্গে ব্রহ্মপুন, বিহারে কুশী প্রভূত 
নদীগুল তাদের পথকে পরিবর্তিত করেছে । 

প্রসঙ্গত বল৷ যায় যে, যেহেতু প্রবল বন্যার তীব্র গাঁত নদীখাত কাটায়, 
সেহেতু 1770 সালে দামোদর নদ ও 1787 সালে তিস্ত। নদী মান্র একটি 
বন্যাতেই তার পথের অনেকটাই কেটে নয়েছিল এবং 3 বা 4 বৎসরের মধ্যে 
তারা নতুন পথে চলা শুরু করেছিল । পূর্ববঙ্গে যে যমুনা নদীতে অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে মান 1 ব৷ 2 লক্ষ িউসেক ধারা বয়ে চলতো, আজ সেখানে তিন্তা- 
ব্রহ্মপুত্রের 20 বা 25 লক্ষ [িউসেক ধারা বয়ে চলেছে । ব্রহ্মপুত্র তার 
উপারিউন্ত 100 মাইল দীর্ঘ পর্থাট গড়ে তুলতে প্রায় 37 বৎসর (1787. 


*যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে চন্দনা নদী গোয়ালন্দর কাছে পদ্মা থেকে 
বহির্গত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমযুখী পথে যশোরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আদি- 
গঙ্গায় মিলিত হত। 
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1824 সালে ) সময় নিয়োছল । এছাড়া গড়াই নদী 10 বৎসরে (1820-_ 
1830 সালে ) তার পথাট গড়ে নিয়োছিল | সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত ] কাজেই 
কংসাবতী, শিলাবতী, দামোদর প্রভাতি পাহাড়ী নদী হওয়ায় নিবন্ধে বাঁণত 
পথগুলি কাটাতে 2 বা 3টি বন্যার প্রয়োজন হবে, তবে হুগলী নদীর মোহানার 
কাছের পথাট কাটাতে নদীর 7 বা 8 বৎসর সময় লাগতে পারে । 

পথের বাধা__1978 সালের সেপ্টেম্বরে বন্যার সময় দেখা যায় যে, , 
দুর্গাপুর বারাজের উজানে নদীবক্ষে বা ব্যারাজ-পণ্ডে (Barrage-Ponda) 
কয়েক কোটি টন 
সুবিশাল চর। ফলে দুর্গাপুর ব্যারাজের সমস্ত ব্রুইস্‌-গেট খুলে যেখানে 6*5 
লক্ষ িউসেক হারে জল বেরিয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে এ বিশাল চরের জন্য 
হারে জল নির্গমন কর৷ সম্ভব হয় নি। এজন্য 
বর্ধমান জেলার পাশ্চমাংশের জল ছোট ছোট নদী বা খাল দিয়ে দামোদরে এসে 
পড়তে পারে নি, বরং দামোদর থেকে উল্টো চাপে 
নদী ও খাল বেয়ে দুর্গাপুর, রানী 


মাত 8 ই্চি ও দুর্গাপুর [শম্পার্চলে 18 হীণ্চ বৃষ্টি হওয় 
ইস্পাত কারখানাসহ বহু কলকারখানা 2-3 'দ 
ছিল এবং রানীগঞ্জ-আসানসোলের 80টি কয়লাখান নিরাজ্ঞত হয়েছিল । 
ফলে কয়েকশ’ কোটি টাকার ক্ষাঁত হয় । 

দামোদরের উচ্চ-উপত্যকাতেও বন্যা ছাড়িয়ে পড়ে। তথন বাধ্য হয়ে 
ব্যারাজের উজানে দামোদরের দক্ষিণ পাড় ভেঙে বীকুড়া জেলার 250 বর্গমাইল 
এলাকা প্লাবিত করাতে এ শিণ্পাণ্ডলটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। 


কিন্তু আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, দামোদরের উচ্চ-উপত্যকায় 
তিনদিনে গড়ে 16 ইণ্ডি বৃষ্টি হলে জলাধারগুলি থাক সত্বেও র্গাপুরের কাছে 
দামোদরে 6 লক্ষ কিউসেক হারে জল আসবে । তখন নিবন্ধে বাঁণত 
দামোদরের পথে প্রায় 6 লক্ষ কিউসেক হারে জল প্রবাহিত হলেও এ পথের 
সবচেয়ে বড় বাধা হবে দুর্গাপুর ব্যারাজের উজানে জমে যাওয়া বিশাল চর । 
ফলে সেদিন ভারতের রূঢ় বর্ধমান জেলার শিষ্পাণ্ছল হয়তো 7-8 ফুট জলের 
শুলে ডুবে থাকতে পারে। অর্থাৎ যে দুর্গাপুর ব্যারাজ শিল্পাঞ্টলটিকে জল 
দিয়ে বাচিয়ে রেখেছে, সেই ব্যারাজ তার ধ্বংসের কারণ হবে। 

এছাড়৷ কয়েক ঘণ্টা উক্ত হারে জল আসার পর দুর্গাপুর ব্যারাজ বা তার 
পার্থ সংলগ্ন বাধ ভেঙে যেতে পারে। তখন 1978-এর মযুরাক্ষী ও হিংলে৷ 
নদীদুটির মত নদীর জল ছুটে এসে জেলায় পর জেলা নিশ্চিহ্ন করে দামোদর 
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হয়তো কোন নতুন পথে চলবে । 1978-এ আমরা শত শত জীবন দিয়ে 
ময়ূরাক্ষী ও হিংলে। নদীর হঠাৎ-আসা 4 লক্ষ ও 1 লক্ষ কিউসেক হারে প্রবাহিত 
জলের ক্ষমতা দেখেছ, সোঁদন হয়তে৷ নতুন পথে দামোদরের 6 লক্ষ কউসেক 
হারে হঠাৎ-প্রবাহত জলের ক্ষমতা সহস্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে উপলব্ধি 
করতে হতে পারে । 

প্লাবনরোধে দামোদর নদের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা__ আমরা দেখেছি 
গত 70-80 বৎসরে দামোদরে 65 লক্ষ কিউসেকের বৌশ হারে জল আসে 
নি, তাই 65 লক্ষ কিউসেকের প্রবাহকে 2'5 লক্ষ িউসেকে কমিয়ে এনে 
বন্যা রোধ করতে চেয়েছি । কিন্তু তার জন্যে কত ঘণ্টায় কত পারমাণ জল ধরে 
রাখতে হবে এবং ত রাখা সম্ভব বি না, সে হিসাবটি এবারের প্রবল বর্ষণের পর 
নতুনভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে । কারণ আগের হিসাবটি করা হয়েছে 
গত 70-80 বৎসরের বৃষ্টিপাতের ভিত্তিতে, কিন্তু নদীর জীবন তো মানুষের মত 
70-80 বৎসর নয়, এমনাঁক শত বা সহস্র বংসর নয়, শত সহস্র বৎসর । আমরা 
{কি ঠিকমত জানি, যে বন্যায় দামোদর দু'শ বৎসর আগে 1770 সালে পূ্বমুখী 
থেকে হঠাৎ দক্ষিণমুখী খাত কেটেছিল, তখন কত লক্ষ কিউসেক জল কত দিন 
ধরে এসোছল £ কিংবা এক-শ' বৎসর আগে 1882 সালে বা দেড়-শ' বৎসর 
আগে 1823 সালে যে বন্যাগুলিতে দামোদর উপত্যকার এক বিশাল অঞ্চল 
প্লাবিত হয়েছিল, তখনই বা কত পরিমাণ জল এসোঁছল ? আমরা ক বলতে 
পারি, ক পরিপ্রেক্ষিতে বা £ক পরিস্থিতিতে দামোদর অতীতে খাড়ি নদীপথ 
থেকে বাকা নদীপথ এবং বাক৷ নদীপথ থেকে বেহুলা নদীপথ নতুন করে গড়ে 
নিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল ? 

কাজেই ভবিষ্যতে দামোদরের বন্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে দুর্গাপুর ব্যারাজের 
উজানে জমে যাওয়। বিশাল চর অবিলম্বে সরিয়ে দিয়ে এর জল নির্গমন ক্ষমত৷ 
সর্বদাই 6:5 লক্ষ কিউসেকে বজায় রাখতে হবে এবং নিবন্ধে বাঁণত পথে 
দামোদরকে পারিচালিত করতে হবে, যাতে নদীটি এ সরল সংক্ষিপ্ত ঢালু পথটিকে 
নিজেই তার প্রবাহমান্রার উপযোগী করে গড়ে নিতে পারে । এছাড়া, যেহেতু 
অজয় ও মযূরাক্ষী নদী দুটির অববাহিকায় 1978-এর সেপ্টেম্বরে 36 ঘণ্টাতেই 
20 ইডি হওয়ায় প্রতি 1 হাজার বর্গমাইল আবহক্ষেত্রের জন্য 2 লক্ষ £িউসেক 
হারে জল এসেছিল, [ 37 পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য ] সেহেতু মাইথন ও পাণ্ডেত 
জলাধার দুটির জল নির্গমন ক্ষমতা (Discharge Capacity) অনুরুপ 
প্রবাহের উপযোগী করে রাখা দরকার ৷ 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কংসাবতী ও ?শলাবতীকে তাদের নির্ধারিত 
পথে প্রবাহত করলে এ নদী দুটির জল রূপনারায়ণে যে আতীরিম্ত জলের চাপ 
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সৃষ্টি করত তা আর থাকবে না। নিবন্ধে আলোচিত পথে শুধু দ্বারকেশ্বর ও 
দ্বামোদরের উচ্চ উপত্যকার জলই প্রবাহিত হবে৷ মুণ্ডেশ্বরীর খাতকে বন্ধ করে ও 
দামোদরের পাঁরত্যন্ত খাতাট সংস্কার করে দামোদর ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী বর্ধমান, 
হুগলী ও হাওড়া জেলাগুলির মধ্যাণ্ডলের 2 হাজার বর্গমাইলাবাশিষ্ট প্রায় সমতল 
অণ্চলের জল ফলতার কাছে হুগলী নদীতে নেমে আসবে । এক কথায় বল৷ 
যায় যে, বাভিন্ন নদীর উচ্চ উপত্যকার জলসহ বীকুড়া, মৌদনীপুর, বর্ধমান, 
হুগলী ও হাওড়া জেলাগুলির জল দুষমহারে বাণ্টত হয়ে বাভিন্ন নদীপথ ধরে 
দুত সাগরে পৌছে যাবে । ফলে প্লাবনের সম্ভাবনা যথেষ্ট কমে যাবে । 

মনে রাখতে হবে, ভাগীরথী-হুগলীর মাইল প্রাত ঢাল যেখানে মাত 3 ইপ্চি, 
সেখানে দুর্গাপুর থেকে দামোদরের মাইল প্রাত ঢাল গড়ে 1 ফুট হওয়ায় তার 
বন্যার জলের গাঁত অনেক বেশী এবং নদীখাত কাটানোর ক্ষমতাও আঁধক । 
ফলে দামোদর নদের জলের দুত গাঁত নদীখাতমুখী হওয়ায় তার নিজস্ব খাত 

" পরিষ্কার রাখা ছাড়াও হুগলী মোহানার জমা পাঁল সারিয়ে দেবে । [ অষ্টম 

অধ্যায়ে আলোচিত ] এতে হুগলী নদীর নাব্যত৷ বজায় থাকবে এবং কিকাত৷ 
ও হলাদয়া বন্দর দুটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। এছাড়। 
বূপনারায়ণ নদীটি আরামবাগ পর্যন্ত সর্ব-খতুতে নাব্য হয়ে উঠবে এবং বর্ষাকালে 
দুর্গাপুর পর্যন্ত জলপথে পাঁরবহন সম্ভব হবে ! কোলাঘাট থেকে হলাদয়৷ পর্যন্ত 
পথাটিতে সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ গড়ে ওঠায় 
হুগলী নদীর মত রূপনারায়ণ নদের তীরে তীরে বহু শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠবে ৷ 
বিশেষ করে কোলাঘাটে একটি সুপরিকল্পিত নগরী গড়ে তুললে কলকাতার 
উপর চাপ যথেষ্ট কমানো যাবে । 

আবার যেহেতু দামোদর এ পথে তার পূর্ণ প্রবাহ নিয়ে সাগরে পৌছে যেতে 
পারবে সেহেতু জলাধারগুলিতে বন্যানিয়ন্রণের জন্য যে 105 লক্ষ একরফুট 
প্রাতি বংসর খালি রাখা হর, সে অংশটি জলে ভরে নেওয়া যাবে এবং ডি. ভি, 
সির জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বা সেচসেবিত এলাকা বর্তমান ক্ষমতার প্রায় 
80 শতাংশ বাড়ানো যাবে । 


উপনংহার- বন্যার প্রবল গাঁত যেহেতু নদীখাত কাটায়, 


সেহেতু 
জলাধারগুলির দ্বারা বন্যানয়ন্ত্রণের অর্থ হল নদীখাত দুত মজে যাওয়া বা 
পরবর্তীকালে স্বপ্প বৃষ্টিতেই বন্যার সন্তাবন। বাঁড়য়ে তোলা+_-যা আজকের 


দামোদর উপত্যকায় বারবার অনুভূত হচ্ছে। অর্থাৎ বন্যাঁনয়ন্্র ব্যবস্থাই পরে 
প্লাবণের কারণ হয়ে উঠছে। [ অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত ] একটি {হিসাবে দেখা 
যায়, যে ঢেনোঁস উপত্যকা প্রকস্পের অনুসরণে দামোদর পাঁরকণম্পন৷ গড়া 
হয়েছে, সেখানে প্রকপ্প রূপায়ণের পরবর্তী 25 বংসরে প্লাবনের ফলে ক্ষতি 
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এ প্রকল্প রূপায়ণের পূর্ববর্তী 25 বৎসরের তুলনায় পারমাণগতভাবে দ্বিগুণ 
হয়েছে। 

বর্তমানে যেহেতু জলাধারগুলির সাহায্যে আমর৷ সহজেই কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি 
করতে পারি, সেহেতু একটি প্রবল বর্ষণের পর যখন জলাধারগুল পরবতী 
বর্ষণের জন্য খাল কর! হয়, তখন সেই জল ধারে ধীরে না ছেড়ে, যে সময়ে নিন 
উপত্যকায় ঝড়্‌-বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে না, সেই সময়ে জনসাধারণকে সতর্ক 
করে কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি করে ছাড়া দরকার । ফলে নদীর খাত কাটানোয় যথেষ্ট 
সাহায্য পাওয়৷ যাবে । অবশ তার পূর্বে নদীপথাঁটকে যতদূর সম্ভব সরল করা 
প্রয়োজন ৷ এরূপ কৃত্রিম বন্যার ফলে যদি ছোটখাটো প্লাবনও হয়, তাহলে সে 
প্রাবন আঁধক দিন স্থায়ী না হওয়ায় ত! নদী ও কৃষিভূমি উভয়ের পক্ষে মঙ্গল- 
কারক হবে । কাজেই জলাধারগুলর দ্বারা বন্যা রুদ্ধ করা আমাদের লক্ষ্য না 
হয়ে ওদের দ্বার৷ কৃত্রিম বন্যার সাহায্যে নদীখাত কাটানো৷ এবং সীমিত প্লাবনের 
মাধ্যমে [ নদীর সমান্তরাল বাঁধের মাঝে মাঝে স্রনইস্‌-গেট ও সেচখালের সাহাযেয 
নিয় উপত্যকাকে উচু ও উর্বর করাও আমাদের লক্ষ্য হওয়া একান্ত দরকার । 
নদীকে ধ্বংস করার পাঁরবর্তে জলাধারগুলি এইভাবে নদীকে গড়ে তুলতে 
পারে [ সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত ] 

পাঁরাশষ্ট-_বর্তমান যুগে জলাবদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আর [িশালকার 
জলাধারের প্রয়োজন হয় না। সারাদিন ধরে জলাবদ্যুতের জন্য যে জল 
জেনারেটরের পথ বেয়ে নীচে নেমে আসে, সেই জল নীচে ছোট একটি জলাধারে 
সাঁওত করে রাখা হয় ॥ পরে রাত্রিতে যখন বিদ্যুতের চাহিদা কম থাকে, তখন 
উৎপন্ন আঁতারন্ত তাপবিদ্যুতের সাহায্যে জলাবদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেটরকে মোটরে 
এবং টারবাইনকে পাম্পে: বূপান্তারত করে নীচের জলাধারের জল উপরের 
জলাধারে পৌঁছে দেওয়া হয় পরদিন ব্যবহারের জন্য ॥ এভাবে একই জল কাজে 
লাগিয়ে প্রাতাঁদন রান্লিকীলীন অপচিত তাপাবিদ্যুতের পরিবর্তে দিবাভাবে চাঁহদার 
সময় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় । ডি. ভি, সি.-র,তাপাবদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ 
কেন্দ্রগলর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে অপাঁচত তাপাবিদ্যুতের পরিবর্তে এভাবে 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে ।*% 


তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বন্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ ও এপ্রিল, 1979 
ংখ্যাদু’টিতে প্রকাশিত । 


নদীবিজ্ঞানের কথা 
চতুর্থ অধ্যায় 
ফরাকা ব্যারাজের অভিশাপ 


ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্পের কথা-পাঁশ্চমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা হুগলী 
নদীর তীরে অবাস্থিত। এই কলিকাত৷ শুধু পূর্বভারতের নয়, পূর্ব এশিয়ার 
বৃহত্তম বন্দর। বন্দরটি সমুদ্র থেকে নদীপথে 125 মাইল উজানে 
অবস্থিত । কলিকাতাকে কেন্দ্র করে পূর্বভারতের বৃহত্তম শিল্পাণ্চল 
গড়ে উঠেছে হুগলী নদীর দু'তীরে । শুধু তাই নয়, সমগ্র দক্ষিণ পাশ্চিমবন্গের 
বারাট জেলার জলনিকাশী ব্যবস্থাও হুগলী নদীর উপর নির্ভরশীল ৷ মুশিদাবাদ 
জেলায় সৃতীর কাছ থেকে গঙ্গানদীর একটি ধারা পদ্মানামে বাংলাদেশে প্রবেশ 
করেছে, আর অন্য ধারাটি ভাগীরথী নামে দাঁক্ষিণ পশ্চিমবনের প্রায় মধ্যভাগ 
দিয়ে বয়ে এসেছে। নবদ্বীপ শহরের 'িম্লাশ থেকে এই ভাগীরথীই বর্তমানে 
হুগলী নদী নামে খ্যাত । গত কয়েক শতাব্দী ধরে গঙ্গার মূলধারা পদ্মার পথে 
ছুটে চলেছে । ফলে ভাগীরথী-হুগলী শীর্ণকায় হয়ে দুত মৃত্যুর ?দকে এাগয়ে 
যাচ্ছে এবং সাথে সাথে কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ অর্থনৈতিক মৃত্যুর দিন 
গুণছে। 50 বৎসর পূর্বেও এই নদী যথেষ্ট নাব্য ছিল। কাঁলিকাতা পর্যন্ত 
সমুদ্রগামী জাহাজ অনায়াসে আসতে পারত ; ষ্টিমারগুলি চন্দননগর, মুর্শিদাবাদ, 
রাজমহল, পাটন৷ ও এলাহাবাদ হয়ে কানপুর পর্যন্ত যাতায়াত করত। কিন্তু 
গত 50 বংসরে ভাগীরথীর খাত পল জমে দুত উঁচু হয়ে ওঠে । বিশেষ করে 
মুশিদাবাদ জেলায় নদীখাতটি প্রতি বংসর 3 ইণ্ডি হারে উঁচু হতে থাকে । 
বর্তমানে ভাগীরথীর খাতাঁট উৎসমূখে গঙ্গার খাতের চেয়ে প্রায় 24 ফুট উঁচু হওয়ায় 
বর্যার সময় ছাড়া গঙ্গার জলধারা আর ভাগীরথীতে প্রবেশ করে না। ফলে 
নিয়াংশে হুগলী নদীর খাতও দুত ভরাট হয়ে যাওয়ায় সমুদ্র থেকে আগত 
জাহাজগুঁলির কলিকাতা বন্দরে [ভড়তে অসুবিধা হয়। এজন্য মমুদ্রের 
কাছাকাছি হলদিয়াতে হুগলী নদীর তীরে একটি সহযোগী বন্দর গড়৷ হয়েছে। 
হুগলী নদীকে পুনরুজ্জীবিত করে কলিকাতা ও হলাদয়। বন্দরসহ গাঙ্গেয় 
পাঁ্চমবঙ্গকে রক্ষার জন্য ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্প গৃহীত হয় 1960 সালে । 
এই প্রকষ্প অনুযায়ী 156 কোটি টাকা বায়ে ফরাক্কায় গঙ্গার উপর 7366 ফুট 


দীর্ঘ পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যারাজ নির্মাণের কাজ শেষ হয় 1970 সালে। তারপর 
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ফরাল্তা ব্যারাজের উজানে গঙ্গানদী থেকে জঙ্গীপুরে ভাগীরথী নদী পর্যন্ত 
26 মাইল দার্থ ও 600 ফুট প্রশস্ত একটি খাল বা ফাঁডার ক্যানাল 
(Feeder Canal) কাটানো হয় প্রায় 30 কোটি টাকা ব্যয়ে । ফরাক্কা 
ব্যারাজের সাহায্যে গঙ্গার জলতল প্রয়োজনমত উঁচু করে ও খাল দিয়ে 1975 
সালের এঁপ্রল মাস থেকে গ্রী্মের 2-1 মাস ছাড়া আবরাম 40 হাজার 
কউসেক বা প্রাতি সেকেঙে 40 হাজার ঘনফুট হারে গঙ্গার জল অনুপ্রাবিষ্ট 
করানো হয় ভাগীরথী-হুগলী নদীর খাতে । এছাড়া এ জল যাতে ভাগীরথীর 
উজান পথ বেয়ে গঙ্গায় ফিরে যেতে না পারে, সেজন্য জঙ্গীপুরে ভাগীরথীর উপর 
অপর একট ব্যারাজ নিমিত হয়। [14 পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য ] ফরাক্কা 
ব্যারাজের উপর দিয়ে সড়ক ও রেলপথে উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে 
যোগাযোগ সম্ভব হয় ॥ এভাবে 200 কোটির অধিক টাক! ব্যয়ে যে ফরাককা ' 
ব্যারাজ প্রকল্প রূপায়িত করা হল, সেই প্রকষ্পাট গঙ্গা ও হুগলী নদী দু'টির 
উপর "ক প্রাতীক্রিয়। সৃষ্টি করছে, তাই বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় । 

গঙ্গার পাঁরবর্তনশশীল নদীগর্ভ ও ফরাক্কা ব্যারাজ ফরাক্কায় গঙ্গানদীর 
বিস্তার প্রায় দেড় মাইল । সেখানে যে ব্যারাজ গড়া হল তার ভিত হল 7 ফুট 
পুরু সামান্য খিলানের ন্যায় (Ar০৷-5॥৭p€d) কত্রীট ঢালাই, যা নদীগর্ভে 
রাখা আছে 30 ফুট থেকে 40 ফুট দীর্ঘ অসংখ্য পাইল-এর (Pile) উপর । 
[ পরবর্তী অধায়ের চিন্র দ্রষ্টব্য] এই ব্যারাজে একজোড়া লকগো (Lock- 
586) ও 108) ভ্লুইস্‌-গেট (3101০9-585) আছে, যাদের প্রতিটির বিস্তার 
60 ফুট ও উচ্চত৷ 26 ফুট । কিন্তু যেহেতু ফরাকায় গঙ্গানদীর বিস্তার 7 হাজার 
ফুটের অধিক, সেহেতু এখানে নদীগর্ভ (1২197-69৫) কখনই সমতল থাকতে 
পারে না। কোথাও থাকে বিশাল চর, আবার কোথাও গভীর খাত। এক 
বর্ষায় যেখানে [বিশাল চর, অন্য বর্ষায় সেখানে হয়ত গভীর খাত। এমনাক 
কয়েকদিনের মধ্যে কয়েক শ’ ফুট বিস্তৃত চর বা খাত গড়ে ওঠ বিচিত্র নয় । 
গঙ্গার মত আঁতাবিস্তৃত নদীতে সুউচ্চ চর ও গভীর খাতের মধ্যে উচ্চতার ব্যবধান 
20 ফুটের অধিক হতে দেখা যায় । কিন্তু যে কোন ব্যারাজের ক্লইসগেটগুঁলির 
নীচে কংক্রীট ভিত নদীগর্ভে বা (২৪৮০7-0০9৫)-এ রাখা একান্ত প্রয়োজন । 
তাহলে যে গঙ্গাগর্ভ এত দুত পরিবর্তনশীল, সেই গঙ্গায় ব্যারাজ নির্মাণ করা 
বাস্তবসম্মত কী? কারণ এক অণ্টলে সুবিশাল চর সৃষ্টি হয়ে যে কোন সময় 
বহু জযইন্ (9110০) বন্ধ হয়ে যেতে পারে আবার অন্য অণ্চলে গড়ে উঠ! গভীর 
খাত ব্যারাজের কংক্লীট ভিতকে বিপন্ন করতে পারে । যেমন বর্তমানে ফরাক্কার 
বামতীরে গড়ে উঠেছে সুবিশাল চর আর ডানতীরে গভীর খাত কেটে নদী বরে 
চলেছে প্রবল স্রোতে ৷ 
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গলার বন্যা ও ফরাক্কা ব্যারাজের জলানির্গমন ক্ষমতা-__ফরাক্কা ব্যারাজের 
সমস্ত স্রইস্গেট সম্পূর্ণ খুলে দিলে প্রাত সেকেণ্ডে 27 লক্ষ ঘনফুট জল 
প্রবাহত হতে পারে, অর্থাৎ এ ব্যারাজের সর্বোচ্চ জলনির্থমন_ ক্ষমতা 
(Discharge-Capacity) হল 27 লক্ষ [কউসেক। কন্তু মনে রাখা 
দরকার যে, গঙ্গা ও তার উপনদীগলতে যে অঞ্চলের জল বয়ে আসে, (বা 
ওদের আবহক্ষেত্র ) তা হল প্রায় 3 লক্ষ বর্গমাইল, যার অনেকটা হিমালয় 
পর্বতমালার সানুদেশ নিয়ে গড়ে উঠেছে। হিমালয়ের কোণে কোণে কখন ক 
বিপুল পারমাণ বৃষ্টি হতে পারে, পাহাড়ী ধস নেমে নদীতে কোন হৃদ সৃষ্টি হয়ে 
আবার ভেঙে পড়তে পারে বা কোন উপনদীর পথে কী পারমাণ জল হঠাং 
আসতে পারে, তার সম্যক্‌ জ্ঞান আমাদের নেই। এছাড়া পাটন৷ ও মোকামায় 
রেল-কর্তৃপক্ষের কাছে গঙ্গার বন্যার যে সর্বোচ্চ পরিমাণ রাখা আছে, ত! হ'ল 
প্রায় 325 লক্ষ কিউসেক । কাজেই ফরাক্কায় গঙ্গানদীতে 35 লক্ষ কিউসেকের 
বন্যা আসার সম্ভাবনা অস্বীকার করা বায় না। সেক্ষেত্রে 27 লক্ষ ?কউসেক 
জলানগমন ক্ষমতা নিয়ে গড়া ফরাকা। ব্যারাজের জন্য গঙ্গানদী যে কোন মুহূর্তে 
বারাজ-সংলগ্ন বাধ ভেঙে কয়েক লক্ষ ?কউসেক ধার নিয়ে ভিন্নপথে প্রবাাহত 
হয়ে সহস্র লোকের জীবন ও বিপুল পারমাণ সম্পত্তি ধ্বংসের কারণ হতে পারে । 
প্রসঙ্গত বাল 1978 সালের সেপ্টেম্বরে অনুরূপ কারণে বীরভূম জেলায় হিংলে। 
নদীর খয়রাশোল ড্যামের মাটির বীধ ভেঙে অজয় নদ দুশতনাটি পথে এবং 
নযুরাক্ষী নদীর তিলপাড়া ব্যারাজ-সংলগ্র বাধ ভেঙে ম্রক্ষী নদা নতুন পথে 
চলতে শুরু করে এবং প্রবল জলম্রোতে প্রায় 700 লোকের সাঁলল-সমাধি ঘটে । 
[ দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত ] 

ফরান্কা ব্যারাজের উচু কংক্রীট ভিত ও গঙ্গার ভবিষ্যত প্লাবন--1966 
সালে যখন রাকা ব্যারাজ গড়ার কাজ শুরু হয়, তখন ফরাককায় গঙ্গানদী 
প্রধানত মাঝে একটি বিশাল চর (+44 ফুট উচু ) সৃষ্ট করে দু'পাশে 
দুটি গভীর খাতে ( +24 ফুট উচ্চ) বয়ে যেত-_যে চর ও খাতদুটর মধ্যে 
উচ্চতার ব্যবধান ছিল 20 ফুট । এটাই হল সেখানে গঙ্গার প্রায়-স্বাভাবিক 
নদীগর্ভ (আমি পূর্বেই বলেছি, গঙ্গানদীর গর্ভ পরিবর্তনশীল )। কিন্তু 
করাক্কায় যে ব্যারাজ গড়া হল, তার জ্রইস্‌-গেটগুলির নীচে কংক্রীট ভিতাট 
মাঝের চর থেকেও 8 ফুট উদ্চুতে রাখা হল । ফলে ব্যারাজের কংক্লীট ভিত 
গঙ্গার গভীরতর খাতদুণট থেকে 28 ফুট এবং গড় গঙ্গাগর্ভ (434 ফুট উদ্চু) 
থেকে 18 ফুটের মত উচ্চু হয়ে উঠল । কিন্তু গঙ্গাগর্ভ থেকে গড়ে 18 ফুট 

নিশ্ছিদ্র কংক্কীট ভিতের জন্য ব্যারাজের উপরাংশে গঙ্গার তলদেশে 


* +4 ঘট উচু বলতে সমুত্রপৃষ্ঠ থেকে 44 ফুট উচ্চ বুঝতে হবে । 


ফরাক্কা ব্যারাজের অভিশাপ / 5]. 


জম পলি নদী তো আর স্রোতের দ্বারা কেটে নিতে পারবে না। তাই 
ব্যারাজের উপরাংশে গঙ্জাগর্ভ কয়েক দশকে প্রায় 20 ফুট উচু হয়ে উঠবে 
বলে অনুমান কর! যায় । ফলে ভবিষ্যতে ফরার৷ ব্যারাজের উজানে রাজমহল 
পাহাড়ের কোলে গঙ্গাগর্ভ প্রায় 20 ফুট উঁচু হওয়ায় এবং উত্তর প্রদেশে 
গঙ্গাগর্ভ স্বাভাবিকভাবে উঁচু থাকায় বিহারে গঙ্গানদীর মধ্যাপ্লাট আর নীচু 
থাকতে পারবে না। কাজেই সমগ্র বিহারে গঙ্গাগর্ভ অদূর ভাঁবষ্যতে 
10-15 ফুট উঁচু হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে । তখন একই জলপ্রবাহের 
জন্য গঙ্গানদীর উপারস্থিত জলতল অনুরূপ মাত্রায় উচু হয়ে উঠবে এবং 
দু'তীরবর্তীঁ পাড়বাধ উপচে বিহারের গাঙ্গেয় উপত্যক৷ প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের কবলে 
পড়বে । আবার. যেহেতু বিহারের পূর্বাঞ্চলে গঙ্গাগর্ভ পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় 
অধিক হারে উচু হয়ে উঠবে, সেহেতু গঙ্গাগর্ভের মাইল প্রাত ঢাল বর্তমানের 
চেয়ে কমে যাবে । ফলে জলের গাঁত 'ন্তীমত হওয়ায় সেই প্রাবনগুঁল 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে । এছাড়া বিহারে গঙ্গার তলদেশ উ'চু হওয়ায় পুনপুন, 
শোন, কমলা, কুশী, গণক, ঘর্থরা প্রভৃতি গঙ্গার উপনদীগুলির জলানর্গমনে 
অসুবিধা দেখা দেবে । ফলে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা শুধু যে দাীর্ঘকালস্থায়ী 
প্লাবনের কবলে পড়বে তাই নয়, এ উপত্যকার জলানকাশী ব্যবস্থা ভেঙে 
পড়বে । মনে রাখ! দরকার, গঙ্গাই হল সমগ্র আর্ধাবর্তের জলানর্গমনের 
একমাত্র পথ, [ 4 পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য] সেই পথে বাধা সৃষ্টি করে গঙ্গাগ্র্ড 
উচু করার অর্থই হল উত্তরভারতের এক বিশাল অণ্যলের ধ্বংস ডেকে আনা ৷ . 
ফরাককা ব্যারাজ নিমাণকালে আমরা এ কথাটি কেন বিস্মৃত হলাম ? 

ফরাক্কা ব্যারাজের উজানে গঙ্গার চর ও মালদহ জেলায় গঙ্গার ভাঙন-__ 
ফরাক্কা ব্যারাজের কংক্রীট ভিতটি গঙ্গাগর্ত থেকে গড়ে 18 ফুট উপ্চুতে থাকায় 
পূর্বোন্ত কারণে ব্যারাজের উজানে গল্গাগর্ভে ( Barrage Pond-এ ) 
কয়েক কোটি টন বালি ও পাঁল জমে বর্তমানে গড়ে উঠেছে প্রায় 7 মাইল 
দীর্ঘ এক সুবিশাল চর। আবার ব্যারাজের ডানতীরে ফাডার ক্যানাল 
(Feeder Canal) থাকায় এবং 24ট স্রইসের ( Sluice or Bay) 
কংক্লীট ভিত অন্যগুলির চেয়ে 5 ফুট নীচুতে থাকায় জলের তীব্লগাতির জন্য 
ডানতীরে পল পড়ার হার অপেক্ষাকৃত কম । ফলে গঙ্গার মূলধারা ডানতীরে 
সরে আসে, আর বামতীরে পাঁল জমে শুধু আগেকার গভীরতর খাতটি ভরাট 
হয়ান, 22 ফুট উচু সুবিশাল চর বামতীরের প্রায় অর্ধেক ল্ল্‌ইসকে অকেজো 
করে দিয়েছে । এজন্য যেখানে 60 ফুট বিস্তৃত প্রাতাট ভ্রুইস দিয়ে বন্যার 
সময় প্রায় 30 হাজার িউসেক হারে জল বরে যাওয়ার কথা, সেখানে 
বর্তমানে বামতীরের প্রীতি প্লুইস দিয়ে জল যাচ্ছে মাত্র 20 হাজার কিউসেক 
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আর ভানতীরের প্রীত ব্রুইস দিয়ে জল ছুটছে 40 হাজার ?িউসেক ! এতে 
শুধু যে ফরাক্কা ব্যারাজের আন্তত্ব বিপন্ন হচ্ছে তাই নয়, বন্যার জল সুষ্ঠুভাবে 
নির্গমন না হওয়ার গঙ্গার পথ পারিবর্তনের সম্ভাবনা বেড়েই চলেছে । 

এছাড়া ফরাক্কার উজানে বামতীরে সৃষ্ট এ বিশাল চরের জন্য আগেকার 
বামতীরের খাত ধরে নেমে আসা [পুল জলরাশি পথ না পেয়ে মালদহ 
জেলায় 45 মাইল দীর্ঘ পাড়বাধে (87. Bund) বা তোঁফি বাধে 
ভাঙন সৃষ্টি করছে, যার ফলে গত এক দশকে 6.5 হাজার একর জাম 
গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে । বন্যার সমর এ জলরাশি আছড়ে পড়ছে পূরবোন্ত 
তোঁফ বাধের উপর, যে বাধ গঙ্গার প্লাবন থেকে মালদহ জেলাকে রক্ষার 
জন্য নামত হরেছিল। [ষষ্ঠ অধ্যায়ে 30 চিন দ্রষ্টব্য] 1980 সালে 
আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে. হিমালয়ের কোলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় অঝোর 
ধারায় যে বৃষ্টি ঝরে পড়ল, তাতে ফারাক্কায় গঙ্গার বুকে নেমে এল 25-26 লক্ষ 
[কউসেকের বন্যা আর গঙ্গার জলতল সর্বকালীন রের্কড ছাপিয়ে গেল । 
19শে আগষ্ট থেকে 23শে আগষ্ট ও পরবর্তীকালে 5ই সেপ্টেম্বর থেকে 
10ই সেপ্টেম্বর 25 লক্ষ ?কউসেকের বন্যা বয়ে গেছে ফরাক্কা। ব্যারাজ দিয়ে, 
যখন গঙ্গার জলতল সেখানে 'বপদচিহের (4-73 ফুট উঁচু ) চেয়ে 6 ফুটের 


আঁধক উপরে ছিল । (৪ই সেপ্টেম্বর ফরাক্কায় গঙ্গার জলতল .বিপদচিহের 


8 ফুট উপরে বা +81 ফুট ছিল।) লক্ষণীয় যে, ও বৎসর 3রা আগষ্ট 
থেকে 28শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ 55 দন ধরে গঙ্গার জল ফরান্কায় বিপদ- 
চিহ্নের উপরে ছিল । এটাই ফরাক্কার উজানে গঙ্গাগর্ ভরাট হয়ে যাওয়ার হাত । 
এছাড়া 13ই আগস্ট ফরাক্কার উজানে বামতীরের তোঁফ বাধে ভাঙন দেখা 
দেয় আর বিপুল বেগে জল এসে মালদহ জেলার বিস্তীর্ণ অচল দীর্ঘ 2 মাস 
বাবৎ জলের তলে ডুবিয়ে রাখে। এ সময়. তোফ বাধে যে ভাঙন হয়েছিল, তা 
শুধ 1100 ফুট বিস্তুতই ছিল না, 37 ফুটের অধিক গভীয় হয়েছিল । অর্থাৎ 
ফরাক্কায় গঙ্গাগর্ভ ভরাট হওয়ায় গঙ্গানদী মালদহ জেলার মধ্য দিয়ে তার নতুন 
পথ গড়ে নিতে চাইছে। 


ফরান্ধার ভাটিতে গঙ্গার গভাঁর খাত ও মডশিদাবাদ জেলায় ভাঙন 
ব্যারাজ গড়ার পূর্বে বন্যার সময় 
সেকেণ্ডে 16 ফুট। কিন্ত ফরাক্কার উজানে বামতীরে বিশাল চর জমে যাওয়ায় 
ডানতীর দিয়ে ছুটে 
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মুহুর্তে ভেঙে পড়তে পারে৷ ব্যারাজের উচু কংক্রীট ভিত থেকে গঙ্গার ডানতীর 
ধরে নেমে আসা ওঁ তীব্র গাঁতর জলস্রোতে মুশিদাবাদ জেলায় ফরাক্কা থেকে 
জলাঙ্গী পর্যন্ত দীর্ঘ 90 মাইল পথ জুড়ে ভাঙনের পর ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে। 
এ ভাঙনের ফলে গত এক দশকে শুধু 35 হাজার একর জামিই গঙ্গাগর্ভে 
নিশ্চিহ্ন হয়ান, গঙ্গাতীরবর্তা 30টি গ্রামের হাজারখানেক গৃহ গঙ্গাগর্ভে বিলীন 
হয়ে কয়েক হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছে । আবার অপর পারে জলের গতি 
না থাকায় বাংলাদেশে নতুন নতুন ভূ-ভাগ সৃষ্ট হচ্ছে । এভাবে ভারতের জাম 
কমে বাংলাদেশে নতুন জমি গড়ে উঠছে । এছাড়া ধূলিয়ান বাধে এ ভাঙনের 
ফলে নিমাঁততার কাছে গঙ্গা ও ভাগীরথীর ব্যবধান বর্তমানে এক কিলোমিটারের 
চেয়েও কমে গেছে । [ ষষ্ঠ অধ্যায়ে চিত্র 30 দ্রষ্টব্য ] যে হারে ভাঙন চলছে, 
তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ওখানে গঙ্গ। ও ভাগীরথী একাকার হয়ে গঙ্গার 
প্রবল জলম্রোতে মুশিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথী-হুগলীর দু'তীরবর্তী 
গ্রাম ও শহর একাঁদন ভেসে যাবে। অবশ্য গঙ্গা ও ভাগীরথীর এ সংযোগ 
হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনের সহায়ক হবে, যাঁদ তার পূর্বেই ভাগীরথীর পথকে 
1000 ফুট বিস্তৃত ও 20-25 ফুট গভীর এক সরলপথে রূপান্তারত করা হয়, 
যাতে বর্ষাকালে 3-4 লক্ষ ?কউসেকের বন্যা গঙ্গা থেকে সহজেই হুগলী নদীতে 
প্রবাহিত হতে পারে । [ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত ]। 


গঙ্গার ভাঙনরোধে 294 কোট টাকার পাঁরকজ্পনা ও গঙ্গার ভবিষ্যত 
পথ পাঁরবর্তন-__ফরাকা ব্যারাজের উজানে মালদহ জেলায় ও ভাটিতে মশিদাবাদ 
জেলায় গঙ্গার ভাঙনরোধে প্রীতম ?িং-এর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের এক বিশেষজ্ঞ 
কমিটি গাঁঠত হয়েছিল 1978 সালে । এ কমাট মালদহ জেলার তোফ 
বাধ ও মুশিদাবাদ জেলার ধূলিয়ান বাধকে 294 কোটি টাকা ব্যয়ে বড় বড় 
পাথরের টাই (3০001001) ও কক্রীট দিয়ে মজবুত করে বেধে দিতে সুপারিশ 
করে। এ পর্যন্ত 30 কোটি টাকা খরচ করাও হয়েছে। কিন্তু আম পূর্বেই 
আলোচনা করেছ, ফরাক্কা৷ ব্যারাজের কংক্লীট ভিত গঙ্গাগর্ভ থেকে গড়ে 18 ফুট 
উচু থাকায় ভাঁবযাতে ফরাল্কার উজানে গঙ্গাগর্ভ কমপক্ষে 18 ফুট উচু হয়ে 
উঠবে। কিন্তু বর্তমানে বন্যার সময় গঙ্গার জলতল _ব্যারাজের উপারস্থিত 
রেলপথ ও সড়কপ্পথ থেকে মাত্র 10 ফুট নীচে থাকে । অতএব সেখানে 
গঙ্গাগর্ভ 18 ফুট উচু হলে ক ঘটবে তা সহজেই অনুমেয় । তখন ফরাক্কা 
ব্যারাজের সমস্ত গেট সম্পূর্ণ খুলেও বন্যার জল নির্গমন করা সম্ভব হবে ন৷। 
এছাড়া বন্যার সময় ফরাক্কাতে গঙ্গায় জলের গড় গভীরত। থাকে প্রায় 45 ফুট 
(434 ফুট থেকে +79 ফুট পর্যন্ত ) কিনতু নিয়াংশে গন্গাগ 18 ফুট ভরাট 
হওয়ার অর্থই হল গঙ্গার জলননির্গমন ক্ষমতা [Discharge Capacity] 
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শতকরা 40 ভাগ হাস পাওয়া ৷ অর্থাৎ ফরাক্কার গঙ্গার বর্তমান খাতে যাঁদ 27 
লক্ষ ?কউসেক হারে জল বেয়ে যেতে পারে, ভাবধ্যতে সেখানে মাত্র 16 লক্ষ 
[িকউসেক হারে জল নির্গমন সম্ভব হবে । [ উদাহরণস্বরূপ, দুর্গাপুর ব্যারাজ 
গঠনের 23 বৎসর পরে 1978 সালের সেপ্টেম্বরের বন্যার সময় দেখা যায় যে, 
দুর্গাপুর ব্যারাজের জলানর্গমন ক্ষমতা 65 লক্ষ কিউসেক রাখা সত্তেও 
ব্যারাজের উজানে নদীগর্ভ ভরাট হওয়ায় এ ব্যারাজের সমস্ত গেট সম্পূর্ণ খুলেও 
3:8 লক্ষ িউসেকের আঁধক হারে জল নির্গমন করা৷ সম্ভব হয়নি । ( তৃতীয় 
অধ্যায়ে আলোচিত )] কিন্তু আমরা জানি, ফরাক্কায় গঙ্গার খাতে 2-3 বংসর 
অন্তর 20 লক্ষ থেকে 25 লক্ষ িউসেকের বন্যা নেমে আসে, যেমনাঁট 
এসোঁছল 1976 সালের আগঞ্টে (20 লক্ষ িউসেক ), 1978 সালের 
আগস্টে (23 লক্ষ ?িউসেক') ও সেপ্টেম্বরে (20 লক্ষ বকউসেক ) এবং 
1980 সালের আগস্টে (25 লক্ষ ?িউসেক ) ও সেপ্টেম্বরে (26 লক্ষ 
[কউসেক )।. কাজেই ভাঁবষাতে গঙ্গার বুকে যখন 20 লক্ষ থেকে 26 লক্ষ 
কিউসেকের বন্যা নেমে আসবে, তখন অবাঁশষ্ট 4 লক্ষ থেকে 10 লক্ষ 
কিউসেক জলপ্রবাহের জন্য তোঁফ বাধ ভেঙে মালদহ জেলার মধ্য "দিয়ে গঙ্গাকে 
তার পথ করে নিতে হবে সহস্র জীবনের 'বাঁনময়ে এবং সে পথের নীচে কং্লীট 
ভিত ন৷ থাকায় তা সহজেই গঙ্গার বর্তমান খাতের চেয়ে গভীরতর হয়ে গঙ্গার 
পথ পরিবর্তিত হবে। মনে রাখতে হবে, এ তোঁফ বাধের অপর পাশ "দরে 
বয়ে চলেছে পাগলা নদী__যে নদীটি মান্র দু'শতান্দী আগে গঙ্গার খাত 'ছিল। 
[ ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত ] কাজেই গঙ্গানদী সোঁদন সহজেই পাগলা-মহানন্দা ব৷ 
কালন্দী-মহানন্দা [ পণ্ডদশ শতাব্দীতে গঙ্গার খাত ] দিয়ে ছুটে চলবে, তখন 
গঙ্গার নিনপ্রবাহ সম্পূর্ণৰূপে বাংলাদেশের আযন্তাধীনে চলে যাবে এবং গজ থেকে 
ভাগীরথী-হুগলীতে এক ফৌট্য জলও আসবে না। কাজেই বিশেষজ্র কাসটির 
মতানুযায়ী শত কোটি টাকা কেন, সহস্র কোট টাকা খরচ করেও তোঁফ বাধে 
ভাঙন ও গঙ্গার পথ পাঁরবর্তন রোধ করা সম্ভব নয় । 
প্রসঙ্গত বাল বর্তমান অধ্যায়ে ফরা্কা ব্যারাজের যে সকল ক্ষাঁতকর দিক 
নিয়ে আলোচনা করা হল, তা আমাদের গড়ে তোলা সকল ব্যারাজ সম্বন্ধে কম- 
বেশী প্রযোজ্য । কাজেই নুটিমুস্ত করে ব্যারাজের 'নর্মাণ কৌশল সম্বন্ধে পরবর্তী 
অধ্যায়ে আলোচন৷ করা হবে। 
্রদ্ভাঁবত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰ্যারাজ-_বিশেষজ্ঞদের আঁভমত, সারা বৎসর ধরে 
গঙ্গা থেকে 40 হাজার 1কউসেক হারে জল ভাগীরথী-হু্গলী নদীতে বইয়ে 
দিলে হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে। যাঁদও জুন থেকে মার্চ পর্যন্ত 
হগলী নদাতে 40 হাজার িউসেক জল আনতে অসুবিধা হয় না, তবুও এপ্রিল- 
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মে মাসে গঙ্গার জলপ্রবাহ 1 লক্ষ কিউসেক থেকে কমে যাওয়ায় ভারত ও 
বাংলাদেশের প্রয়োজনমত জল পেতে অসুবিধা দেখা দেয় । 1977 সালের ভারত- 
বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী এ সময় বাংলাদেশ পায় শতকরা 625 ভাগ জল 
আর হুগলী নদীতে আসে শতকরা 37:5 ভাগ জল । বিশেষ করে এপ্রিলের 
শেষে গঙ্গার প্রবাহ কখনও কখনও 56 হাজার িউসেকে নেমে আসে খরার 
বছরগুলতে । সে সময় বাংলাদেশে যায় 35 হাজার ?কউসেক হারে জল 
আর হুগলী নদীর ভাগে পড়ে মাত্র 21 হাজার কিউসেক । বিশেষজ্ঞদের 
ধারণা, বৎসরে দু'মাস 40 হাজার কিউসেকের কম গঙ্গাজল আসাতেই নাক 
হগলী নদী মজে যাচ্ছে । তাই গ্রীষ্মকালে গঙ্গার জলপ্রবাহ বাড়ানোর জন্য 
ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন (Indo-Bangladesh Joint 
Rivers Commission) গঠিত হয় । এ কমিশনে ভারতের বন্তব্য হল, 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের বিপুল পরিমাণ জল অব্যবহারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই 
আসামে ধুবড়ীর কাছে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর একটি ব্যারাজ নির্মাণ করে বাংলাদেশ 
ও ভারতের মধ্য দিয়ে একটি সংযোগকারা খাল (Brahmaputra-Ganga 
Link Canal) কেটে ব্রহ্মপুত্রের জল ফরাক্কার উজানে গঙ্গায় আনা যেতে 
পারে । [ পরপৃষ্ঠার মানাচিনর দ্রব্য ] এ খালে 1 লক্ষ কিউসেক হারে জল আনা 
হবে, যার 60 হাজার িউসেক ব্যবহার করবে বাংলাদেশ আর ভারত নেবে 
40 হাজার বকউসেক | তিব্বতের বরফগলা জলে পুষ্ট ব্রহ্মপুত্রের জলপ্রবাহ গ্রীষ্ম- 
কালেও 2 লক্ষ ?িউসেকের আঁধক থাকায় তা থেকে 1 লক্ষ [িউসেক হারে 
জল আনলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের বিশেষ ক্ষাত হবে না। তবুও প্রয়োজনে ভারতের 
অরুণাচল প্রদেশে 'ডাঁহং ও সুবর্ণাশারতে দু'টি জলাধার নিমিত হবে। 
অবশ্য বাংলাদেশ মনে করে যে, গ্রীষ্মকালে গঙ্গার জলপ্রবাহ বাড়ানোর জন্য 
প্রয়োজনীয় জল গঙ্গার আবহক্ষেত্রে (Catchment area) পাওয়া সম্ভব । 
এজন্য নেপালের সহযোগিতায় গঙ্গার উপনদীগুলতে জলাধার নির্মাণ করা যেতে 
পারে। উল্লিখিত প্রস্তাব দু'ট নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কামশনের 25টি 
বৈঠক হয়েছে 1983 সালের জুলাই পর্যন্ত । তবু কোন সহমতে পৌঁছান 
সম্ভব হয়নি ৷ 
দন্ত ফরাক্কা ব্যারাজ যেমন গঙ্গার খাতকে দুত ধ্বংস করে তার পথ 
পাঁরবর্তন অবশ্যন্তাবী করে চলেছে, প্রস্তাবিত ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজও ব্রহ্মপুত্র নদের 
বিপুল ক্ষাত করবে। ধুবড়ীতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের গর্ভ ফরাক্কার গঙ্গাগর্ভের চেয়েও 
বিস্তৃততর ও দুত পাঁরবর্তনশীল ! কাজেই এরুপ নদীতে ব্যারাজ নির্মাণ করা 
নয়, যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । আবার ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় 


ভ্ান-সম্মত রা 
তি নয়, পৃথিবীর সবোচ্চ পরিমাণ বৃষ্টি ঝরে পড়ে এবং হিমালয়ের 
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ওপারে তিবত-চীনে ব্রহ্মপুত্রের 3 লক্ষ বর্গমাইল আবহক্ষেন্র থেকে যুগ যুগ ধরে 
কখন কী পাঁরমাণ জল এসেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের সম্যক্‌ জ্ঞান নেই । শোনা 
যায়, দূর অতীতে ব্রহ্মপুত্র একাট ছোট্ট নদ 'ছিল। একদিন সাংপো নদ 

[4 পৃষ্ঠায় মানচিত্ৰ দ্ৰষ্টব্য ] তার পথ্থাট পাঁরবাঁতিত করে হিমালয়ের ওপার থেকে 
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ছুটে এসে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়, আর তখনই ব্হ্মপুন্র একটি বব 7 
রূপান্তরিত হয়। মাত্র দু' শতাব্দী আগেও ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে ম শাল মদে 
পূর্বাদক দিয়ে বয়ে যেত মেঘন৷ নদীতে, আর আজ সে নি 
পাঁশ্চমাদক দিয়ে যমুনা নদীর পথ ধরে ছুটে চলেছে পদ্মার । উহ পিছে 
মনে হয়, ব্রহ্মপুত্রের মত বিশাল আবহক্ষেত্রযুন্ত, আতাবভ্তুত, অস্থির নত হি 
পথ পাঁরবর্তনশীল নদে ব্যারাজ নির্মাণ করলে ত! ভয়াবহ হবে এবং ভবিষ্যতে 
ওঁ ব্যারাজের জন্য ব্রহ্মপুত্র নদ আসাম থেকে তার পূরবলন্ধ পাশ্চমমুখী গতি নিয়ে 


লক্ষ লক্ষ $কউসেক জলপ্রবাহ দিয়ে সমগ্র উত্তরবঙ্গকে ধ্বংস করে দেবে । 
ব্্গপত্র-গঙ্গা সংযোগ খাল-_তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, 
ফরাক্ক৷ ব্যারাজ বা প্রস্তাবিত ব্রহ্মপুর ব্যারাজ বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না, তবুও 
ব্হ্মপুত্ৰগঙ্গ৷ সংযোগ খাল সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন রয়ে যায়। পূর্বপৃষ্ঠার মানচিত্রে লক্ষ্য 
করলে দেখা যাবে, হিমালয় পর্বতমাল৷ থেকে নেমে আসা নদনদীগুলি উত্তরবঙ্গ 
ও বাংলাদেশে বয়ে চলেছে প্রধানত দাক্দিণ-পূর্বমুখী পথে আর প্রস্তাবিত সংযোগ 
খালটি গড়ে উঠবে প্রায় দাঁক্ষণ-পশ্চিমমুখী পথে । প্রশ্ন, যে ভূভাগের স্বাভাবক 
ঢাল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, সেখানে ঢালের সঙ্গে প্রায় লম্বভাবে গড়ে তোলা খালে 
জল আসবে ক ? হিসাব করে দেখা যাকৃ। আসামে প্রস্তাবিত ব্র্াপু 
ব্যারাজের স্থান ধুবড়ী ও গঙ্গা-ব্যারাজের অবস্থান ফরাক্কার মধ্যে দূরত্ব বা ব্রহ্ম পুত 
গঙ্গ। সংযোগ খালের দৈর্ঘ; প্রায় 160 মাইল আর উপরোন্ত দু'টি স্থানের উচ্চতার 
পার্থক্য প্রায় 35 ফুট। অর্থাৎ এ সংযোগ খালাটির গড় মাইল প্রতি ঢাল হবে 
2:5 ই্ণির মত। এছাড়া এ খালটিকে যথাক্রমে সংকোশ, তোর্ষা, ধরলা, তিস্তা, 
গোঘাট, করতোয়া, বমুনেশ্বরী, আন্রেয়ী, পূর্ণভবা, টাঙন ও মহানন্দা এই 11টি 
নদী ছাড়াও বহু ছোট নদী ও খাল পার করতে হবে যে সকল ব্যারাজ ব৷ 
এ্যাকোয়াডাক্টের (/১020001) সাহায্যে, তাদের বাধা আঁতক্রম করতে এ 
35 ফুট জলচাপের (Water-॥e৭৭) অনেকটাই ব্যায়ত হবে। 'কল্তৃ 
সাধারণভাবে কোন খালে জলপ্রবাহ বজায় রাখতে মাইল প্রীত ঢাল কমপক্ষে 
5 ইনি থাকা প্রয়োজন। এখন, যে খালে মাইল প্রাত ঢাল মান 25 ইণ্চি 
এবং যাকে কমপক্ষে 11টি নদী পার হতে হবে ব্যারাজের সাহায্যে, সে খালে 
আদৌ জলপ্রবাহ বজায় থাকবে কি ? যদ সামান্য কিছু প্রবাহ থাকে, তা 
সেকেণ্ডে আনুমানিক 2 ফুট হতে পারে । ফলে 40 হাজার ?িউসেক জল- 
প্রবাহের জন্য খালটির বিস্তার 1500 ফুট ও গভীরতা 15 ফুট করতে হবে । 
আবার প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশকে প্রবাহত জলের শতকরা 60 ভাগ দিতে 
হলে 1 লক্ষ কউসেক প্রবাহের জন্য খাল'টিকে হুগলী নদীর ন্যায় একটি বড় 
নদারুপে খনন করতে হবে! এছাড়া জলের ধীর গাঁতর জন্য ও খালটি পাল 
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পড়ে আঁত দুত ভরাট হয়ে যাবে । [ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফরাক্কা-জঙ্গীপুর ফাঁডার 
ক্যানালে মাইল প্রতি ঢাল 5 হীণ্চির অধিক থাকা সত্তেও তা মজে যাচ্ছে। ] 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদে ব্যারাজ গড়তে 600 কোটি টাকা, 11টি নদীকে পার করতে 11টি 
ব্যারাজ নির্মাণে 500 কোটি টাকা ও খালটি খনন করতে 400 কোটি টাকা 
ব্যয় পড়বে বলে অনুমান করা যায়। প্রশ্ন জাগে, যে ঢালের (Hydraulic 
Gradient-এর) অভাবের জন্য বহু আলোচিত গঙ্গা-কাবেরী গ্রাণ্ড ক্যানাল 
প্রকল্প আজ অবাস্তব বলে বিশেবজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করেছেন, সেই ঢালের অত্যস্পতা 
সত্তেও 1500 কোটি টাকার রক্পুর-গঙ্গা সংযোগ খাল প্রকল্পটি গ্রহণ কর! 
কি যুক্তিযুক্ত হবে ? 
হঃগলী নদীর নাব্যতা ও 40) হাজার কিউসেক জলগ্রবাহ-_ডায়মণ্- 
হারবার অণ্চলটি হুগলী নদীপথে সাগর ও কলকাতার প্রায় মধ্যবর্তী এবং 
ওখানে নদীর বিস্তার প্রায় 3 মাইল । যাঁদ এ 3 মাইল বস্তুত নদীখাতে 
ভাটার টানে জলের গাঁত ঘণ্টার 4 মাইল ধরা হয়, তবে প্রাত ফুট গভীরতার জন্য 
প্রবাহমান হবে প্রায় 93 হাজার কিউসেক । তাহলে হুগলী নদীতে অনুপ্রাবষ্ট 
বাড়াত 40 হাজার ?কউসেক গঙ্গাজলের জন্য নদীর জলতল বাড়বে মাত 55 
হাণ্ট । জোয়ার-ভাঁটার কথা বিবেচনা করলে এ বৃদ্ধ ] ফুট হতেও পারে । 
(অবশ্য কালিকাতার কাছে জলতলের বৃদ্ধ হবে প্রায় 3 ফুট ।) অতএব যে 
সমুদ্রগামী জাহাজগুলি 25-30 ফুট গভীর জল না হলে বিচরণ করতে পারে না, 
তাদের চলাচলে এঁ অনুপ্রবিষ্ট জলপ্রবাহ কতটুকু সাহায্য করবে ? এছাড়া 
ডায়মওহারবারে হুগলী নদীর গড় গভীরত৷ জোয়ারে 15 ফুট ও ভাটায় 10 ফুট 
ধরা হলে জোয়ার ও ভাটায় জলের প্রবাহমান হবে যথাক্রমে 14 লক্ষ ও 9 লক্ষ 
1কউসেক। কাজেই যে নদীতে 14 লক্ষ থেকে 9 লক্ষ িউসেক 
জলপ্রবাহ নিয়ে প্রকৃতিতে জোয়ার-ভাটার নিত্য খেলা চলে, সেখানে মান 
40 হাজার ?কউসেক বাড়ীত জলপ্রবাহ (যা নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের মাত্র 
3-4 শতাংশ ) নদীর উপর কতটুকু প্রভাব ফেলবে বা নদীখাতকে গভীর করতে 
কতটুকু সাহায্য করবে ? কাজেই অনুপ্রিষ্ট 40 হাজার কিউসেক গঙ্গাজল না 
গারে হুগলী নদীর জলতলকে সামাগ্রকভাবে উঁচু করতে, না পারে.তার খাতকে 
গভীর করতে । তাহলে এ জলধারা হুগলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করবে 
কিভাবে 2 
বগলা নদীকে ভরাট করতে 40 হাজার ?কউসেক গঙ্গাজলের ভযামকা-_ 
না থেকে অনুপ্রবিষ্ট 40 হাজার কিউসেক জলপ্রবাহ হুগলী নদীখাতে কী 
প্রাতরয়া সুঁট করছে, তা বুঝতে হলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, গঙ্গাজলের 
পদে নে গিহি বালি ও পালি পশ্চিমবঙ্গে বয়ে আসে, জলের গতি সেকেঙে 
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5 ফুটের আঁধক থাকলে সেই পাঁল জলের সঙ্গে এগয়ে চলে ৷ কিস্তু এ গাঁত 
সেকেওে 5 ফুটের চেয়ে কমে গেলে ত দুত নদীবক্ষে বরে পড়ে ।  অন্যাঁদকে 
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ যে পাঁলমাটি (Alluvial soil) দিয়ে গাঠিত, 
তাতে জলের গাঁত সেকেণ্ডে 7 ফুটের আঁধক হলে জলস্রোতে মাটি কাটার বা 
নদীর চর কাটার কাজ শুরু হয় এবং সেই গাঁত বাড়ার সঙ্গে মাটি কাটার ক্ষমতাও 
দুত বৃদ্ধি পায় । যেমন জলের গাঁত দ্বিগুণ হলে তার মাটি কাটার ক্ষমতা বাড়ে 
64 গুণ ! 
এখন 1975 সাল থেকে গ্রীক্সের দু'এক মাস ছাড়া গঙ্গা থেকে অবিরাম 
40 হাজার ?িউসেক হারে জল অনুপ্রাবষ্ট করানো হচ্ছে ভাগীরথী-হ্গলীতে ৷ 
কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী এতে হুগলী নদীখাতের 'কোন উন্নতি হয়ান, 
প্রভু গত কয়েক বৎসরে হুগলী নদীর গর্ভ পূর্বের তুলনায় দুতহারে ভরাট হয়ে 
যাচ্ছে। এর কারণ ক ? প্রথমত মুশিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর খাত 
সংকীর্ণ, আর 40 হাজার িউসেক জলপ্রবাহ সেই খাতকে কাটিয়ে গভীরতর 
করছে।, 'কস্তু এ খাত কাটানো মাটি জলম্রোতে বয়ে আসছে হুগলী নদীতে 
এবং কলকাতার কাছে হুগলী নদীর বিস্তার 2 হাজার ফুট হওয়ায় জলের গাত 
কমে যাচ্ছে, ফলে ওঁ মাঁট ঝরে পড়ছে। এভাবে কাঁলকাতার কাছে হুগলী 
নদীতে গড়ে উঠছে অনেক চর। দ্বিতীয়ত গঙ্গ। থেকে তে শুধু স্বচ্ছ জল 
আসছে না, তার সঙ্গে আসছে 'ঁবপুল পরিমাণ মহ বাল ও পলি, বিশেষত 
বধাকালে ৷ গ্রাত সেকেণ্ডে 40 হাজার ঘনফুট জল এলে প্রাত দিনে বয়ে 
আসা জলের পরিমাণ হল 345 কোটি ঘনফুট ৷ এখন বর্ষাকালে এ গঙ্গা- 
জলে গড়ে দু'হাজার ভাগের একভাগ মান্র পাল থাকে, তবে বর্ষাকালে প্রাতাঁদন 
বয়ে আস পাঁলর পাঁরমাণ হল 1725 লক্ষ ঘনফুট । অতএব বর্ষার 4 মাসে 
বা 120 দিনে 40 হাজার [িউসেক গন্গাজলের সঙ্গে হুগলী নদীতে বয়ে 
আসছে প্রায় 20 কোটি ঘনফুট বাঁল ও পাল । বৎসরের অন্য সময়ও আরও. 
{কছু পাল আসছে । আর কলকাতার দক্ষিণে জলের গাঁত কমে যাওয়ায় এ 
পলির বেশীর ভাগই হুগলী নদীর মধ্যে 350 ফুট থেকে 600 ফুট বিস্তৃত 
জাহাজ চলাচলের যে গভীরতর নাব্য-প্রণালীটি (Navigable channel) 
আছে; তাতেই ঝরে পড়ছে। {হসাব করলে দেখা যাবে, এ পরিমাণ 
পাল 125 মাইল দীর্ঘ উল্লাখত নাব্য-প্রণালীটিকে স্বচ্ছন্দে প্রীতি বংসর 
6 ইাঁণ্ট হারে উচু করে {দতে পারে । আমার মনে হয় এ কারণে গত 
8 বংসরে হুগলী নদীর নাব/-প্রণালীটির গভীরতা স্থানীবশেষে 3 ফুট থেকে 
[ অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত ] কাজেই আমরা 


5 ফুট পর্যন্ত কমে গেছে! 
যাঁদ হগলী নদীটিকে দুত ভরাট করে নিতে না চাই, তবে অবিলমে 
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গঙ্। থেকে 40 হাজার ?কউসেক হারে পাঁলামাশ্রত জল আনা বন্ধ করা 
দরকার । 

কাজেই যে ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্পের ফলে ফরাক্কার উজানে গঙ্গাগর্ভ দুত 
ভরাট হয়ে বিহারে প্লাবনের প্রকোপ বাড়ছে ও মালদহ জেলায় ভাঙনের ফলে 
“দার পথ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে, ফরাক্কার ভাটিতে ভাঙন সৃষ্টি করে 
মুশিদাবাদ জেলার আস্ততব বিপন্ন হচ্ছে এবং গঙ্গা থেকে বিপুল পরিমাণ পাল 
এসে হুগলা নদীকে আঁত দুত হারে ভরাট করে দিচ্ছে, তাকে আমরা আশীবাদ 
বলব না আঁভশাপ বলব ? 

ফরাক্কা সেতুটিকে রক্ষার উপায়__-আগের আলোচনা থেকে বোঝ৷ যায় 
যে, ব্যারাজ হিসাবে ফরাক্কা ব্যারাজটি শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, ক্ষাতকরও বটে। 
কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগকারী সেতু ?হসাবে এর 


উপযোগিতা আছে, যাঁদও এরূপ সেতু সে সময়ে মাত্র 25 কোট টাকা ব্যয়ে 
করা যেত। এছাড়া মালদহ জেলায় 


অবশ্য কংক্লীট ভিতটি উপ্চু থাকায় 
এবং সেই চর কাটাতে প্রতি বং 
আবার এ বিরাট চর কাটানে। 
নয়, তাই ড্রোজং বা চর ক 


যাতে এ মাটি গঙ্গার জলম্োতে সাগরে চলে যায়। এছাড়া যরাল্কা 


খাতকে শুধু ভরাট করছে, সেহেতু 


সেতু হিসাবে ব্যবহার করাই 
গ্রেম়। এতে পাল কম পড়বে। সৌভাগ্যবশত ফরাক্কা ব্যারাজের মাঝ- 
খানের 25টি ক্লুইসের কংক্লীট ভিত অন্যগলর চেয়ে 8 ফুট নীচুতে রাখা 
আছে, যেখানে & ফুট উচু স্থির-গেট ($t0p-৪a€) বসানো আছে। 
ওঁ স্থির-গেটগুলি খুলে নিয়ে 


ডানতীরের 5 ফুট নীচু স্লইসগুলির উপর 
বসালে গঙ্গার প্রবল জলস্রোতকে ডানতীর থেকে মাঝামাঝি নিয়ে আসা 


সম্ভব হবে এবং ত৷ মুশিদাবাদ জেলায় গঙ্গার ভাঙন রোধে সহায়ক হবে। 
এটাই হল ফরাক্কা ব্যারাজ নয়, ফরাককা সেতুঁটিকে রক্ষার উপায় । 


হঃখলী নদীর পলর॥জ্জীবনের উপায়-_-বর্তমানে হুগলী নদীতে জোয়ার 
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ও ভাটায় যথাক্রমে 14 লক্ষ ও 9 লক্ষ কিউসেকের কাছাকাছি জলপ্রবাহ 
ওঠানামা করে, সেখানে মাত্র 40 হাজার কিউসেক জলপ্রবাহ ভণটার 'নিয্ন- 
মুখী গাঁতকে এমন কিছু বাড়াবে না, যাতে হুগলী নদীর চর কাটা সম্ভব ৷ 
পরন্তু এ গঙ্গাজলে আনীত পলি ঝরে পড়ে হুগলী নদীর নাব্যপ্রণালীটিকে 
দুততর হারে ভরাট করে দচ্ছে__একথা আগেই আলোচনা করেছি। কাজেই 
{বিশেষজ্ঞদের ধারণামত ব্রহ্মপুত্র নদে ব্যারাজ গড়ে ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গ৷ ; সংযোগ 
খাল দিয়ে জল এনে এ 40 হাজার কিউসেক বজায় রাখলে এ অবস্থার 
প্রাতকার সম্ভব নয়। স্বভাবত প্রশ্ন আসবে, হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন 
{কিভাবে সম্ভব ? এর উত্তরে শুধু মনে রাখতে হবে-_জলের বিপুল পরিমাণ 
নয়, অবিরাম ধীর জলপ্রবাহ নয়, প্রবাহিত জলের গতির উপর নির্ভর 
করে নদীগর্ভ দুত ভরাট হবে না তা গভীরতর হবে । এজন্য বর্ষার বন্যাগুলিই 
হল নদীর প্রাণধারা। যেমন গঙ্গার সুবিশাল খাত তো শীত বা গ্রীদ্নের 4 
লক্ষ বা 1 লক্ষ কিউসেক জলপ্রবাহে গড়ে ওঠোন, (বরং িছুটা ভরাট 
হয়ে যায় ), বর্ষায় হঠাৎ নেমে আস৷ 18-22 লক্ষ কিউসেকের বন্যাগুলির 
প্রবল স্রোতেই তা সৃজিত হয়েছে । (কারণ বর্ষায় বন্যাতেই নদীর গর্ভ 
কাটে) তেমনি হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনের জন্য অতীতের যত বর্ষাকালে 
গঙ্গা থেকে আনতে হবে 3-4 লক্ষ কিউসেকের বন্য আর দামোদর থেকে 
ছাড়তে হবে অনুরূপ প্রবাহ, যাতে বন্যার প্রবল স্রোতে ও ভাটার টানে 
হুগলী নদীতে জলের নিশ্মুখী গতি সেকেণডে 7 ফুটের অধিক হবে । তবেই 
হুগলী নদীর গর্ভ কেটে তা গভীরতর হবে এবং চরগুলি কেটে সাগরে 
চলে যাবে । আর এ কাজ আমাদের এখনই করা দরকার, নতুবা হুগলী 
নদীতে ঝরে পড়া পলি শক্ত হয়ে জমে গেলে তা কাটানো প্রায় অসম্ভব 
হবে। বিষয়াট ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হবে 1% 


* চতুৰ্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু জান ও ও বিজ্ঞান, অক্টোবর 1979 এবং উত্দ- 
মা, ভুলাই-আগষ্ট 1982 পত্রিক দুটিতে প্রকাশিত। 


নদীবিজ্ঞানের কথা 


পঞ্চম অধ্যায় 
ব্যারাজের অভিশাপ ও মুক্তি 


সচনা_দাঁক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রভাবে আমাদের দেশে জুন থেকে 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে বিপুল পাঁরমাণ বৃষ্টি ঝরে পড়ে পাহাড়ে-পর্বতে, মাল- 
ভূমিতে, তারই কিছু অংশ নদীর উচ্চ উপত্যকায় আড়াআড়ি বাধ ব৷ ড্যাম 
(19800) নির্মাণ করে ধরে রাখা হয় জলাধারে (Reservoir) । তারপর 
যখন শ্রী আসে, মানুষ, গ্রাছপালা ও সমগ্র প্রকাত সূর্যাকরণের দাবদাহে 
মেঘশূন্য আকাশের দিকে এক ফৌটা বাঁরাবন্দুর জন্য তাঁষত চাতকের ন্যায় 
“ক্ষাটক জল” বলে হাহাকার করতে থাকে, তখনই সেই জলাধারে সাত 
নল তাদের কাছে অমৃতের ধারার মত পৌঁছে দেওয়া হয় নদীপথ বেয়ে। 
কিন্তু সেই জল যাতে নদীপথ ধরে সাগরে চলে যেতে না পারে, তারই 
জন্য নদীর বুকে গড়ে তোলা ‘হয় অন্য একটি নীচু বাধ, যাকে বলা হয় 
ব্যারাজ (3871886)। এই ব্যারাজের সাহায্যে জল পৌঁছে যায় শহরে-বন্দরে, 
কলে-কারখানায় কিংবা সেচখাল দিয়ে খেতে-খামারে ৷ আবার. যখন 
“বর্ষা আসে, পাহাড় থেকে বন্যা নামে, তখন এ ব্যারাজের ল্লঃইস-গেট (Sluice. 
৪95) খুলে জলরাশিকে ছেড়ে দেওয়া হয় সাগরের পানে, এভাবে জলসম্পদ 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে জলাধার ও ব্যারাজ আমাদের পরম বন্ধুনূপে কাজ করে। 

তথাপি প্রককাতির উপর মানুষের এ হস্তক্ষেপের ফলে কিছু বিরূপ প্রাতীকরিয়া 
সৃষ্টি হয়__-ঘার ফলে কখনও কখনও বিরাট বিপর্যয় ঘটে থাকে । গশ্চিমবঙ্গেও 
এরুপ আঁভশাপ নেমে এসোঁছিল 1978 সালের সেপ্টেম্বর মাসের বন্যার 
সময়। মমুরাক্ষীর 'তিলপাড়৷ বারাজের উজ্জানে বাম তীর ভেঙে বেরিয়ে 
এসেছিল 10 মাইল দা্ধ দ্বিতীয় মযূরাক্ষী নদী তার পথের উপর সবাঁকছু 
নাশ্চহ করে। এছাড়। দুর্গাপুর ব্যারাজের জন্য 80টি কয়লাখাঁন ও দুর্গাপুর 
শিল্পাঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখ। দয়েছিল। 
[ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ] ৷ ব্যারাজের যে নুটির জন্য সাধারণত 
এ বিপদ ঘটে থাকে ত হল--(1) ব্যারাজের সকল ল্রইস-গেট সম্পূর্ণ 
খুলে দিলে যে হারে জল বেয়ে যেতে পারে তার চেয়ে অধিক হারে বন্যার 
গল নেমে আসা, অর্থাৎ ব্যারাজের সর্বোচ্চ জলানর্গমন ক্ষমতার আঁতারন্ত 
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জলপ্রবাহ। (2) ব্যারাজের কংক্রীট ভিতের জন্য উজানে নদীবক্ষে 
আটকে যাওয়া বিপুল পরিমাণ পাঁল অর্থাৎ ব্যারাজ-পণ্ডে (Barrage-Pond) 
জমা বিশাল চর । এবং (3) ব্যারাজের উচু কক্ীট ভিত থেকে নেমে আস৷ 
জলস্রোতে ভণটিতে গড়ে ওঠা গভীর খাত। ফরাকু। ব্যারাজের ক্ষেত্রে এ 
ুটিগ্ীল সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যারে । এ নটি 
মুন্ত করতে ব্যারাজের গঠন কৌশলের যে পরিবর্তন আবশ্যক, তা আলোচনার 
পূর্বে নদীখাতের একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। 

নদশথাতের বৌশষ্ট্য__পাহাড়-পর্বত থেকে বর্ষার বিপুল জলরাশি নেমে 
এসে নদদীখাত বেয়ে এীগয়ে চলে সাগরের পানে । এই খাত নদীর চলার পথের 
বাভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপ নেয়॥ উচ্চ প্রবাহে নদী গভীর কিন্তু স্বম্পবিস্তৃত 
খাতে তীর গাঁততে ছুটে চলে আবার নিয়নপ্রবাহে সে স্বপ্প গভীর কিন্তু বিস্তৃত 
খাতে মন্দ গাঁততে বয়ে চলে । নদীর অববাহকার সামাগ্রক বৃষ্টিপাত, প্রবল 
বন্যা, ভূমির ঢাল, শিলার গঠন, নদীপথের সরলতা বা বকুত। প্রভাতর উপর 
ননর্ভৱ করে নদীখাতের প্রকাতি। এই নদীখাতের তলদেশ বা নদীগরভ 
(ছ1%০-১5) কখনই সমতল হয় না। সাধারণত এর শধ্যাণল দু'তীরের 
চেয়ে অপেক্ষাকৃত নীচু হলেও কোথাও হয়তো ডানাঁদকে গভীর খাত ও বামাদকে 
চর, আবার কোথাও বামাদকে গভীর খাত ও ডানদিকে চর গড়ে উঠতে পারে। 
(বিশেষত বাকের কাছে )। এছাড়া কোথাও হয়তে৷ মাঝে চর সৃষ্টি করে 
দু'তীরে গভীর খাতে নদীকে বইতে দেখা যায় আঁতীবস্তারের জন্য [ দ্বিতীয় অধ্যায় 
দ্রষ্টব্য ] যুগে যুগে পাল জমে নদীর দু'তীরভূমির সাথে নদীগর্ভও উচু হয়ে 
উঠতে থাকে ৷ দু'তীরে সমান্তরাল বাধ (Embankment) থাকলে 
নদীগর্ভ দুততর হারে উদ্চু হয়ে ওঠে ৷ নদাঁগর্ভ উচু হয়ে ওঠা ছাড়াও বাকের 
কাছে নদীখাত ধীরে ধীরে বীকের উত্তল অংশ বা নদীর অবতল অংশের দিকে 
সরে যায়। কিস্তু কোন একটি স্থানে নদীগর্ভের Profile [নদীকে 
আড়াআড় ভাবে উলম্ব তল (Vertical Plane) দ্বারা িভন্ত করলে 
নদীগর্ভ যে বক্ররেখ। উৎপন্ন করে, তাকে নদীগর্ভের ৮709116 বলে ৷ ] বহু যুগ 
ধরে একই রকম (91111191) থাকে । অর্থাৎ যেখানে নদী ডানাঁদকে গভীর, 
সেখানে নদীগর্ভ উচু হলে ডানাঁদকটা গভীর থাকে ; আবার কোথাও 
নদীখাত বামদিকে গভীর হলে বহু বৎসর নদী বামদিকে গভীর খাতে বয়ে 
চলে ৷ "কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা যখন নদীর মধ্য প্রবাহে কোন ব্যারাজ নির্মাণ 
কার, তখন সেখানকার নদীগর্ভের বৌশিক্টের কথা একটিবারও চিন্তা কার না । 

বতণ্মান ব্যারাজের গঠন-_নদীর মধ্যপ্রবাহে যেখানে ব্যারাজ নির্মাণ কর৷ 


হর সেখানে প্রথমে গড়ে তোলা হয় অসংখ্য ঢালাই খুটি, (১11৩) যেখাঁল 
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নদীগর্ভে 25-30 ফুট পর্যন্ত প্রোথিত থাকে। তারপর এঁ পাইলগ্ীলর উপর 
রাখা হয় ঘরের ছাদের মত 5-7 ফুট পুরু ও কয়েক-শ’ ফুট বিস্তৃত ?খলানের ন্যায় 
(Arch-shaped) কাট কংকীট ভিত (Concrete foundation) | 
এ কং্রীট ভিতের সর্বোচ্চ অংশটি স্রইস-গেটগুলির ঠিক নীচে রাখা হয়! 
তারপর ভিতাঁট দুদকে আস্তে আন্তে নীচু হয়ে উজানে ও ভাতে নদীগর্ভের 
নীচে চলে যার। যেখানে ভিত শেষ হর সেখানে বড় বড় পাথরের টাই ও 
সিমেন্ট দিয়ে নদীগর্ভের নীচের অংশ আটকে দেওয়া হয় যাতে কংক্রীট ভিতের 
নীচ দিয়ে জলপ্রবাহ না হতে পারে । [ চিত্র দষ্টব্য ] ও কংকীট [ভিতের উপর 
30 ফুট থেকে 60 ফুট অন্তর অন্তর অনেকগুলি থাম (Pier) গড়ে তোলা হয় 
এবং থামগুলির উপর দিয়ে সড়ক বা রেলপথের সেতু থাকে । দুটি থামের 
মধ্যবৰ্তী অংশে যে জল নির্গমনের দ্বার বা ক্রইস (918109) গড়ে ওঠে, তাদের 
প্রতেকটিতে খাড়া ভাবে ওঠা-নামা করতে পারে এরূপ কপাট বা শ্রনইস-গেট 
(Sluice-gate) রাখা হয় । ক্লইসগেট খুলে বা বন্ধ করে যে কোন নাল। 
(channel) 'দিয়ে প্রয়োজনমত জল বের করা যেতে পারে । 

যাঁদও পৃথিবীর কোন নদীগর্ভই সমতল নয়, তবুও প্লুইস-গেটগুলির নীচে 
ব্যারাজের কক্তীট ভিতাট নদীগর্ভে একই অনুভূগিক তলে (Horizontal 
Plane) রাখা হয় । আবার ও অনুভুমিক তলটি নদীগর্ভের উচ্চতম অংশের 
থেকে 5-7 ফুট উঁচুতে রাখা হয় যাতে ক্ইস-গেটগুলর নীচে পাল জমে আটকে 
নাযায়। ফলে এ কংক্লীট ভিতাঁট নদীগর্ভের গভীরতর অংশ থেকে 10-15 
ফুট উচু হয়ে পড়ে । এতে নদীর নিয়াংশে জলপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ায় একাঁদকে 
ব্মারাজের সর্বোচ্চ জলানির্গমন ক্ষমতা কম হয়, অন্যাদকে ব্যারাজের উজানে 
নদীবক্ষে বা ব্যারাজ পণ্ডে (3817788৩ ৮080৫) পলি জমে বিশাল চর সৃষ্টি 
হয়, যে চর নদী তার স্রোতের দ্বারা কেটে [তে পারে না । শুধু তাই নয়, নদী 
তার গর্ভের 11001৩-ট। নতুন করে গড়ে নিতে চায় বলে, নদীর গভীর অংশটা 
যখন, কংকরীট ভিতের সমান উচু হয়ে ওঠে ; তখন যেখানে নদীবক্ষে আগে চর 
ছিল, সেখানকার স্ইস-গেটগুলির নিল্লাংশও ভরাট হয়ে যায়। এর ফলে যে 
বিপর্যয় ঘটতে পারে ত! ফরাক্কা ব্যারাজের ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে পূর্ববর্তী 
অধ্যায়ে ৷ 

মঠান্তর উপায়_এই বিপদ থেকে মুক্ত পেতে হলে যেখানে ব্যারাজ গড়। 
হবে, সেখানকার নদীগর্ভের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে কংক্কীট ভিত 
নদীখাতের উপর স্বস্পতম বাধার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ব্যারাজ গড়ার সময় নদীকে 
30 ফুট থেকে 60 ফুট বিস্তুত যে নালায় (channel) বিভন্ত করা হয় 
থামগুলির সাহায্য, সেই নালার প্রত্যেকটির করীট ভিতের নিয়াংশ একই 
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অনুভাঁমক তলে ন৷ রেখে নদীগর্ভের Profile অনুযায়ী উ'চুতে বা নীচুতে 
রাখতে হবে, যাতে কংক্লীট ভিতি নদীগর্ভের কোন অংশ থেকে 2 ফুটের অধিক 
উচ্চুতে না থাকে । অর্থাৎ ব্যারাজের কংক্রীট ভিতাঁট নদীর গভীর অংশে নীচুতে 
এবং উচ্চতর অংশে উন্চুতে রাখতে হবে বা নদাগর্ভের প্রায় অনুরূপে গড়তে হবে । 
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করবে। এই ব্যারাজে নদীখাতের নিষ্লাংশে জলপ্রবাহ বজায় থাকায় একদিকে 


পণ্ড চর সৃষ্টি হয়ে ভাবষতে বিপদ ডেকে আনবে না। তবে সারা বর্ষাকাল 
যখন সেচের জলের প্রয়োজন থাকবে না, তখন অবশ্যই ব্যারাজের সকল গেট 
খুলে রাখতে হবে, যাতে ব্যারাজ-পওসহ' নদীখাতের বিভিন্ন অংশে অন্য খাতুতে 
জমা পালি বর্ধার প্রবল জলস্লোতে প্রতি বংসরই ধুরে চলে যায়৷ এছাড়া কয়েক 
দশক পরে যদি স্বাভাবিকভাবে নদাগর্ভ উচু হয়ে ওঠে, তবে প্রয়োজনবোধে 
কংকীট ভিতের উপর কয়েক ফুট উদ স্থির স্রইস-গেট (Stop Sluicegate) 


এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার । যেহেতু যে কোন ব্যারাজের 
স্রইস-গেটগুলির নিয়াংশ যতদূর সম্ভব নদীগর্ভে (River-bed) রাখা 
প্রয়োজন, সেহেতু গা বা ধাপূত্রের মত আত বিস্তৃত নদী, যাদের নদীগর্ভ 
পারিবর্তনশীল, তাদের উপর ব্যারাজ 'নর্মাণ করলেও তাকে রক্ষা করা 
ছাড়া তিস্তা, কুশীর মত খরস্রোতা 


থাকে, তাদের উপর ব্যারাজ 
“নির্মাণ করলে নদাটির পথ পরিবর্তনের সম্ভাবন৷ খুব বেড়ে যায় । 


প্রসঙ্গত বলি, ফরাক্কায় গঙ্গানদী মাঝে একটি চর ( সমুদরপৃষ্ঠ থেকে 44 ফুট 
উচচু ) সৃষ্টি করে দু'ধারে দুটি গভীর খাতে ( সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 24 ফুট উচু ) 
প্রধানত বয়ে চলত। সেখানে বর্তমান ফরাক্কা ব্যারাজের কংক্কীট ভিতাঁট 
অনেকাংশে একই তলে ( সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 52 ফুট উচু) না রেখে যাঁদ নিবন্ধে 
বণিত উপায়ে নদীগর্ভের অনুরূপে রাখা হত, তবে শালদহ ও মুশিদাবাদ জেলায় 


গঙ্গার ভাঙন ও প্লাবন বহুলাংশে কম হত এবং ভবিষ্যতে ফরাক্কা ব্যারাজ এত 
বেশী বিপজ্জনক হয়ে উঠত না | 


* পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আগষ্ট 1980 সংখ্যার প্রকাশিত। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 
ভাগীরধী-হুগলীর পুনরুজ্জীবন 


ভাগরথা-হডুগল' নদীর কথা-_প্রাগৈতিহাসিক যুগে নিননপ্রবাহে গঙ্গানদীর 
খ/রাগঁল আমাদের বঙ্গভাঁমতে ঠিক কোন পথে বয়ে যেত, তা সঠিক জান৷ 
না গেলেও এটুকু জানা যায় ‘যে, পাঁচশ বংসর আগে গৌঁড় যখন বাংলার 
রাজধানী ছিল; তখন গঙ্গানদী গৌড় শহরের কিছু উত্তরে দুটি প্রায় সমান 
ধারায় বিভন্ত হত। [1550 খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবক জাও দয বারোসের 
মানচিত্রে এর সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় ]| সে সময় একটি ধার দাক্ষিণ-পূর্ব- 
মুখী পথে বর্তমান কািন্দীমহানন্দার পথ ধরে রাজসাহী পর্যন্ত, তারপর 
পূৰমুখী পথে বড়াল-ধলেশ্বরী-বুঁড়িগন্গার খাত ধরে ঢাকা পর্যন্ত ও সবশেষে 
দাঁক্ষণমুখী পথে মেঘন। নদীর খাত ধরে প্রবাহত হয়ে চট্টগ্রামের কাছে সাগরে 
পাঁতত হত। সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার রাজধানী ঢাকার কাছেই তখন 
শীতলক্ষ্যার পথে ব্রহ্মপুত্র নদ সেই গঙ্গায় মিলিত হত । তখন বর্তমান 
পান্নানদীর আঁ্তত্ব থাকলেও ত প্রবল ছিল না। গঙ্গার অন্য ধারাটি ভাগীরথী 
নামে গৌড় শহরের পাশ দিয়ে দক্ষিণমুখী পথে ছোটনাগপুরের মালভূমি 
কোল দিয়ে বর্তমান ভাগীরথীর কাছাকাছি পথে সে যুগের বন্দর ও 
তীর্থক্ষেতর ভ্রিবেণীতে এবং ভ্রিবেণী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী পথে দক্ষিণ 
রাঢ়দেশের বন্দর তাম্রালপ্ত ( বা. বর্তমান মোঁদনীপুর জেলার তমলুক শহরে ) 
পৌঁছাত। এওঁ সয় ত্রিবেণীতে ভাগীরথীর অন্য দুটি শাখানদী, যথা গঙ্গা 
( আদিগঙ্গ। ) ও যমুন৷ গড়ে ওঠায় ভাগীরথীর 'নিয্নাংশাঁট সরস্বতী নদী নামে 
আঁভাঁহত হত৷ বর্তমানে অবশ। ভাথুখীর নিন্নাংশের তিনাট ধারা সরস্বতী, 
আঁদগন্গ। ও যমুনা বিলুপ্ত হয়ে একটি মাত্র ধারা হুগলী নদীতে, বৃপান্তীরত 
হয়েছে । এই হুগলী নদীর উপরাংশে বেণী থেকে কাঁলকাত৷ পযন্ত 
আঁদগর্গার পথ আর নয়াংশে আন্দূল থেকে সাগরদীপ গথস্ত গ্ব 
৬১৯ 


১ ইউ 
সরস্বতী নদীর পথ থেকে গড়ে উঠেছে । ১৬ ag 
রাজমহল পাহাড় ও ছোটনাগপুর মালভাঁমির কোল দিয়ে রর 
দাঁক্ষণবাহিনী পথ ভাগ্গীরথীকে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে য়ে আস৷ গন্গার 
র পর্বে রর 


গঙ্গার প্রধান ধা? 
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ছিল বলে মনে করা হয়। কারণ আমরা দেখ, ভাগীরথী ও সরস্বতীর 
দু'তীরবর্তাঁ ভূমির এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ( যেমন মুশিদাবাদ, বর্ধমান ও মেদিনীপুর 
জেল্াগুলির পূর্বাংশ এবং হুগলী ও হাওড়া জেলা ) গঙ্গার বালুকাময় পাঁলর দ্বারা 
গঠিত, যাতে ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর ও 
কংসাবতীর পথে বয়ে আস৷ রাঙামাটির বা ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার পাঁলর পরিমাণ 
আত নগণ্য । অর্থাৎ পণদশ শতাব্দীর পূবে অন্তত কয়েক সহস্র বৎসর গঙ্গার 
এই প্রবাহ বা ভাগীরথী প্রবলতর ছিল | 

সৌঁদন গোঁড় থেকে পশ্চিমে গঙ্গার পথে উত্তরভারতের সঙ্গে, পূর্বে বড়াল 
ধলেশ্বরী বুঁড়গন্গার পথে বঙ্গভূমির সঙ্গে এবং দক্ষিণে ভাগীরথীর পথে 
রাঢ়ভাঁমর সঙ্গে সহজ যোগাযোগ সম্ভব ছিল বলে উহা৷ বাংলার রাজধানীর 
উপধুন্ত স্থান ছিল। এছাড়া সামুদ্রিক বন্দর তাগ্রালপ্ত ( ভাগীরথী বা গঙ্গার 
পথে বয়ে আসা পালতে ভরাট হওয়ায় সমুদ্র বহু দক্ষিণে সরে গেছে ) গঙ্গার 
প্রধান ধারা ভাগীরথী ছাড়াও রূপনারায়ণ, পর্রঘাট। ( রূপনারায়ণের নিয়াংশ ) 
দামোদরের শাখানদী ঢলাকশোর, কাঁপিশা (বর্তমান কংসাবতী ), তাস্বোলি 
প্রভৃতি নদনদীগঁলর মিলনস্থানের কাছাকাছি থাকায় উহা পূর্বভারতের 
সবশ্রেষ্ঠ বন্দররূপে গড়ে উঠোছল । এ তাম্রলপ্ত থেকে সে যুগে ও তার 
আগের যুগেও বাংলা ও উত্তরভারতের বাণজ্যতরীগুল সাগরপথে দূর প্রাচ্যের 
ব্ৰহ্মদেশ, শ্যাম, কাম্বোিয়া, জুমা, জাভা এমনাঁক চীনদেশে এবং ভারতের 
পূর্বউপকুলের সকল বন্দরে এমনাঁক সংহলদ্বীপে পাড় দিত। এই তাম্রীলপ্ত 
বন্দরকে গ্রীক ভোৌগাঁলক টলেমী তামালি নামে বর্ণনা করেন। মোর্ষযুগে 
মহেন্দ্র ও সংঘামিন্রা এখান থেকে সিংহল যাত্রা করেন বোদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য। 
চৈনিক পারবরাজক  ফাহিয়েন, হিউয়েন সাঙ্‌ ও ইৎ পি এই তাম্রিগ্ত 
বন্দরের সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্রাচীন বন্দর তাম্লিপ্ত ও 
বাংলার তৎকালীন রাজধানী গৌড় ছাড়া যে সকল বন্দর সে যুগে ভাগীরথীতীরে 
অবস্থিত ছিল, সেগুলি হল-__লক্ষণাবতী, কর্ুবর্ণ, কংকাগ্রাম, নবদ্বীপ 
নিবেণী ও সপ্তগ্রাম। এছাড়া পরবর্তী যুগের মুশিদাবাদ, কাশিমবাজার, হুগলী 
চন্দননগর, বেতড় এবং বর্তমান যুগের ঠ্িপাণ্ডলসহ কলিকাত৷ ও হলাদয়া বন্দর 
এই ভাগীরথী-হুগলীর তীরে গড়ে উঠেছে । J 

ভাগশীরথী-হঃগলগী মজে যাওয়ার বিভিন্ন কারণ-_ বর্তমান শতাব্দীতে 
মালদহ ও মুশিদাবাদ জেলার সীমানা দিয়ে বয়ে চল। গঙ্গার মূল প্রবা 
পদ্মার বুকে ছুটে চলেছে । ফলে গঙ্গার অন্য ধারা ভাগীরথী-হুগলী 
দিকে এগিয়ে চলেছে আর তারই সাথে পূ্বভারতের বৃহত্তম বন্দর কালিকাতা 
ও তার শিল্পাঞ্চল ধ্বংস হতে বসেছে । হুগলী নদীর পুনবৃক্জীবনের a 
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অষ্টাদশ শতাব্দীর (1764-1776) রেণেলের মানাচন্রে নদনদীর পথ । 


মানচিত্রে প্রদর্শিত বিভিন্ন স্থানের নাম £ 1_ কুর্শেনাঃ 2-_ মণিহারী,3- ফরাক্কা, 
4 গৌড়, 5- স্থতী, 6-_মুণিদাবাদ,7_ নবদীপ,৪-ত্রিবেশী, 9--কলিকাতী, 
10- মেদিনীপুর, 11_ বর্ধমান, 12 লালগোলা, _13-বাজসাহী, 
14--জলাজী, 15 কুষ্টিয়া 16-_ গোয়ালন্দ, 17--শিবচর, 18- মেহেন্দীগঞ্জ, 
19- চাকা, :2০- এুবড়ী, . 21 বাহাদুরাবাণ,. 22 দৌলতকান্দি 
23_জলপাইগুড়ি, 24- সান্তাহার ৷ 
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আমরা ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্প রূপায়ত করোছি। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ে 
আম আলোচনা করেছি যে, ফরাক্কা-জঙ্গীপুর ফাঁডার ক্যানাল দ্বারা অনুপ্রাবষ্ট 
40 হাজার কিউসেক জলে বয়ে আস। পল হুগলী নদীকে ধ্বংস করছে 
এবং যেহেতু হুগলী নদীতে জোয়ার-ভশটায় 14 লক্ষ থেকে 9 লক্ষ িউসেক 
জল প্রবাহিত হয়, সেহেতু 4-5 লক্ষ £কউসেকের বন্যা ছাড়া এরূপ নদীর 
চর কাটা অসম্ভব । অতীতে ভাগীরথী, 'জলঙ্গী, চূ্ণা প্রভাতি নদনদীগিল 
দিয়ে গঙ্গা-পদ্মা থেকে বর্ষাকালে 3-4 লক্ষ [কউসেকের বন্যা আসত এবং 
জলাধারগুলি নির্মাণের পূর্বে দামোদরের পথে অনুরূপ প্রবাহ নামত বলেই 
বিশাল হুগলী নদী গড়ে উঠোছল। দামোদরের 4-5 লক্ষ কিউসেকের 
বন্যাগুলি আনার উপায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত -হয়েছে। এখন 
হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনের জন্য কিভাবে বর্ষাকালে গঙ্গা-গদ্মা। থেকে বন্যার 
জল আনা সম্ভব, তা আলোচনার পূর্বে ভাগীরথী মজে যাওয়ার প্রাকৃতিক 
কারণগুঁল ও তাদের প্রতিকার নিয়ে আলোচন! করব । 

প্রথম কারণ- গঙ্গা পাশ্চমবঙ্গে প্রবেশের পর দুটি ধারায় বিভন্ত হয়েছে,_ 
পদ্মা ও ভাগীরথী । যতই দিন যাচ্ছে ভাগীরথীর ধারা ক্রমেই শুষ্ক হয়ে উঠছে 
আর পদ্মার ধারাটি প্রবল হতে চলেছে । : এর কারণ পদ্মার পথ অনেকট৷ সরল 
কিন্তু ভাগীরথীর পথে রয়েছে অসংখ্য বাক । জল তো সরল পথে দুত গাঁতিতে 
ছুটে চলবে আর বাক থাকলে তার গাঁত প্রাতাট বাঁকে বাধা পাবে__এত অতি 
সাধারণ কথা । ফলে ভাগীরথী অসংখ্য বাকের বন্ধনে বন্দী হয়ে দুত মৃত্যুর 
দিকে এগিয়ে চলেছে। অতীতে অষ্টাদশ শতাব্দীর রেনেলের মানচিত্রে কিন্তু 
পদ্মার পথেই ছিল অসংখ্য বাঁক, [ রেণেলের মানচিন্ দ্রষ্টব্য ] যেগুলি পরবর্তী- 
কালে সরল হয়ে ওঠে। ফলে গঙ্গার জলধারা ক্রমান্বয়ে অধিকতর হারে পদ্মার 
পথে ছুটে চলে । 

তাই ভাগীরথীকে বাচাতে প্রথমেই দরকার মুশিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় এর 


পথকে সরলায়িত করা, যার ফলে এ অংশে নদীটির পথ বর্তমান পথের প্রায় 
অর্ধেক হয়ে যাবে। ফলে ঢাল দু-গুণ হয়ে প্রবাহমান দু-গুণ হবে। এছাড়া 

বাক না থাকায় জলের গতি বাধা পাবে না, ফলে 
তখন জলের প্রবল গতি নদীখাতমুখী হওয়ায় তার 
প্রসঙ্গত বলি দু-শ’ বছর পূর্বে মুশিদাবাদ ও কাশিমবাজারের মধ্যে ছিল কয়েকটি 
বাক-__যার ফলে এ দুটি শহরের মধ্যে নৌকাপথে প্রায় একদিন সময় লাগত, 
1 সে যুগে নৌ-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য 
সালে দুটি শহরের মধ্যে একটি খাল কেটে যোগাযোগ করা হয়। 


ভাগীরথী-হুগলীর পুনরুজ্জীবন - প্রা 


, পুরানো খাতাঁট একটি বাওড়ে পাঁরণত হয় ৷ তাই এ অণ্চলে ভাগীরথীর আর 
এক নাম কাঁটিগঙ্গা । আমর। কি অনুরূপ কয়েকটি কাটিগঙ্গ সৃষ্টি করে 
ভাগীরথীর পথকে সরল করে দিতে পা না ? 

[তীয় কারণ-_অক্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কয়েকটি বড় নদনদী, যথা 
তিস্তা, ব্রলপুত্র, কুশী ও দামোদর তাদের পথসকল পারবাঁতিত করে৷ 1787 
সালের একটি প্রবল ' বন্যায় তিন্তানদী তার পথাঁট পারবতিত করায় তিন্তা, 
পুন ও যমুলা (পূর্ববঙ্গ ) নদীগুলির মধ্যে সংযোগ ঘটে, ফলে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রহ্মপুত্র নদাট মেঘনা নদীর পথকে পরিহার করে এবং 
{তন্তার প্রবল বন্যার জন্য যমুনা নদীর প্রায় সরল পথে চলতে শুরু করে । তখন 
পদ্মার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের জলরাশির সংযোগন্থল পূর্বেকার সমুদ্রের কাছ থেকে 
বর্তমানে পদ্মানদীতে প্রায় 80 মাইল উজানে গোয়ালন্দের কাছে এগয়ে আসে । 
ফলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও তিন্তার জলধারার দুতগতি পূর্বব্দে যমুনা নদীর পথ ধরে পদ্মার 
পথকে আরও 80 মাইল পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে! অন্যাদকে যে 
দামোদর বর্ধমান জেলায় বেহুলা নদীর পথ ধরে প্রবাহত হয়ে ত্রিবেণী থেকে 
আঁদিগঞ্জা, যমুনা ও সরস্বতীর পথের পাল তার বন্যাগীলর দুতগাঁত দিয়ে সাঁরয়ে 
দিত, সেই দামোদর 1770 সাল নাগাদ তার পথকে পাঁরবাতিত করে প্রায় 50 
মাইল দাঁক্ষণে ফলতার কাছে হগলীতে পাঁতত হয় । বর্তমানে দামোদর আরও 
সরে মুণ্ডেশ্বরী ও রূপনারায়ণের পথে ছুটে চলে । ফলে হুগলী ও দামোদরের 
সংযোগস্থল প্রায় 60 মাইল দক্ষিণে সরে যায় এবং দামোদরের বন্যাগুলি আর 
মধ্যাণ্ডল থেকে সরস্বতী-তথা হগলীর খাত কাটাতে সাহায্য করে না। এছাড়া 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সাঁণহারীতে পতিত কুশী নদীর বন্যাগ্াল গঙ্গার 
দক্ষিণমুখী পথ বেয়ে ভাগীরথীতে সঞ্টারত হত, সেই কুশী নদী এখন বিহারে 
কুর্শেলার কাছে গঙ্গায় মালত হয় । সব মিলিয়ে দেখা যায় যে, একাঁদকে 
তষ্তা ও ব্ৰহ্মপুৱের পথ পরিবর্তন পদ্মানদীর পথের উপর যেমন অনুকূল প্রভাব 
ফেলেছে, অন্যাদকে কুশী ও দামোদরের পথ পাঁরবর্তন ভাগীরথী-হুগলীর উপর 
প্রাতকুল প্রভাব এনেছে ॥ এছাড়া দুর্গাপুর থেকে যে দামোদরের মাইল প্রাতি ঢাল 
ভা্গীরধী-হগলীর চেয়ে প্রায় £ গুণ বেশী এবং যার বন্যাগুনীলর তীব্র গতি 25 
বৎসর আগেও হুগলী মোহানাকে গভীর করতে 'িরাট ভূমিকা নিত, জলাধার- 
গুলির ছারা সেই দামোদরের বন্যানয়ন্তরণ ব্যবস্থা হুগলী মোহানার দুত অবনাঁত 


ডেকে আনছে ! 
বর্তমান অবস্থায় ও নদীগলকে আর তাদের পুরানো পথে ফিরিয়ে আন৷ 


যাবে না কিনতু মযূরাক্ষী, অজয়, দামোদর প্রভৃতি নদনদাগুলিকে তীর 
অধ্যায়ে বাঁণত পথে পারচালিত করে এবং এদের বন্যাগ্নীলকে পাঁরকপ্পিতভাবে 


T2 নদীবিজ্ঞানের কথা 


ছেড়ে দিয়ে ভাগীরথী-হুগলীর মধ্যাংশ ও 'নয়াংশকে গভীর করতে সাহায্য : 
পাওয়া যেতে পারে । 

তৃতীয় কারণ- গঙ্গা থেকে উৎপন্ন শাখানদীগালর মধ্যে প্রথম নদীটি হল 
ভাগীরথী। ফলে নদীটির পশ্চিমাদকে রয়েছে ছোটনাগপুরের মালভূমি, যা 
ক্রমান্বয়ে দুত উচ্চু হয়ে গেছে এবং পূবাদিকে রয়েছে গঙ্গার নিয় সমভূঁম, যা 
ধীরে ধারে ঢালু হয়ে গেছে। ফলে পাশ্চমাদকের উচ্চভূমি থেকে ঝরে পড়া 


ভাগীরথীকে যুগে যুগে তার পথ্থাটকে আরও পূর্বাদকে সরিয়ে নিতে হয়েছে। 
পাটন ও হিজল বিল, ময়ূরাক্ষীর নিম্নাংশে দক্ষিণ বাহিনী দ্বারকা নদ, অজয়ের 


নদীপথ কম্পন করা যায়, য৷ প্রাচীন ভাগীরথীর পথ হতে "গানে । তেমন 


বেণী থেকে ছেউনাগপুরের মালভীমর কাছ শদয়ে যে দাঁক্ষণ-পাশ্চমমুখী পথে 
নদীট তাম্রিপ্ত বন্দরে পৌঁছাত, সেই পথাট বিলুপ্ত হয়ে সরস্বতী ও পরবর্তাকালে 
সরস্বতী বিলুপ্ত হয়ে হুগলী নদী গড়ে 


ওঠা তো ভাগীরথীর পূর্বাদকে সরে যাওয়ার 
একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ৷ 


এখন নদীটির উপরাংশে রাজমহল পাহাড় ৫ 


থকে নেমে আসা পালতে 
ভাগীরথীর উৎস অণ্টলটি যথেষ্ট উচু হয়ে গেছে। 


তাই এবার ভাগীরথীর এ 
ভাগীরথী-পদ্মার উৎস অণলে 


জল 
তো উ্চু পথ পরিহার করে ঢালুতর পথে ছুটে চলবে, এটাই স্বাভাবিক । কাজেই 
ভাগীরথীর পথকে সরলাগিত করার সময় মুশিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় তাকে 


বহুদূরে নবদ্বীপ পর্যন্ত এগিয়ে চলে । এছাড়া 
হলদী-কংসাবতীতে পাশকুড়া 
অতীতে হুগলী, রূপনারায়ণ ও 
খাল ও তাদের শাখাখাল-_যার৷ দক্ষিণ- 
শিরা উপশিরার মত ছড়িয়ে পড়ত । 
“যোগ্য হল-হুগলী-বিদ্যাধরী খাল, বাল-ডানকুনি খাল, 


হলদী নদীর সঙ্গে যুন্ত ছিল অসংখ্য 


বঙ্গের দুর-দুরান্তরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
এদের মধ্যে উল্লে 


ভাগীরথী-হুগলীর পুনরুজ্জীবন টি 


সার্কুলার ক্যানাল, বেলগাঁছয়৷-ভাঙড় খাল, বৌলয়াঘাটা। ও নিউকাট ক্যানাল, 
টাল নালা, বজবজ: খাল, ফুলেগর-আমত। খাল, বেদুয়া*কালমাগ। খাল, 
উলুবোঁড়য়া-মোঁদনীপুর ক্যানাল, দেওড়ার খাল, ডায়মও হারবার ক্যানাল, 
কাকদ্বীপ খাল, হিজলী ক্যানাল, তমলুক ক্যানাল, পাশকুড়া-কোলাঘাট 
খাল ইত্যাঁদ । এছাড়া আছে সুন্দরবন অঞ্চলের অসংখ্য নদী, নালা, খাল, 
বিল, ভোঁড় ও জলাভূমি । এগুঁল প্রধানত নদীর সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সমগ্র 
ভূ-ভাগের যোগাযোগ স্থাপন করত । এ খালগুলি খরার সময় যেমন নদী 
থেকে জাঁমতে জল সরবরাহ করত, তেমাঁন বন্যা বা আঁতিবৃষ্টির সময় এরাই 
আঁতারিন্ত. জল নদীতে পৌছে দিত। এছাড়৷ সে যুগে সড়ক পথের 
অস্তিত্ব কম থাকায় এ সব খালপথে নৌকার সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্য হত ও 
লোক চলাচল করত। 30 বা 40 বৎসর আগেও এ খালগুি সক্রিয় ছিল । 
তখন জোয়ারের জলের সঙ্গে নদী থেকে বিগুল পাঁরমাণ পাল ওঁ খালগলর 


পথ ধরে ধানজীম, জলাভীম ও অন্যান) 'নমভীমতে আসত, সেই সীল ধীরে 
ধীরে ঝরে পড়ত; তারপর ভাঁটার সময় যে জল নেমে আসত, তাতে পির 
পাঁরমাণ অনেক কমে যেত। এভাবে এ খালগ্ালর সাহায্যে একদিকে . 
জামগুলি উ'চু ও উর্বর হত, অন্যাদকে নদীর জলে পাঁলর পাঁরমাণ কমে 
যেত। এই প্রক্রিয়া সারা বৎসর চলত এবং হুগলী, রূপনারায়ণ ও হলদী 
প্রভৃতি জোয়ার-ভগটার নদীকে গভীর রাখতে খালগুীল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করত। আজ সড়কপথের আকর্ষণে এ খালগুলির সংস্কারসাধন প্রায় 
বন্ধ হয়ে গেছে । ফলে খরার বছর জলের অভাবে চাষ বন্ধ হচ্ছে, অতি- 
বৃষ্টিতে জলনিকাশী সম্ভব হচ্ছে না, জমি তার উর্বরত৷ হারিয়ে ফেলছে, 
জলপথ পারিবহন_ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, দেশে মাছের অভাব ঘটছে আর 
সর্বোপরি নদীগুলি দুত মজে যাচ্ছে । কাজেই হুগলী তথা অন্যান্য জোয়ার- 
ভণটার নদীকে বাচাতে এ খালগুঁলিকে উপধুন্তভাবে সংস্কার কর৷ একান্ত 
প্রয়োজন । এরপর যে গুরুত্বপূর্ণ কারণে ভাগীরথী, জলঙ্গী ও. চুণীর পথে 
গঙ্গা ব। উৎস থেকে জল (Head Water) আগের মত আসছে না, তা 
আলোচনার পূর্বে আম নিন্ন সমভূমি অঞ্চলে নদনদীর পথ পাঁরবর্তন ও শাখা- 
নদীর জন্ম-মৃত্যুর প্রধান কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করব! 

নদনদশর পথ পাঁরবর্তন ও শাখানদীর জল্মনমৃত্যু_নদীবিজ্ঞানের মূল 
কথ'গুলি ঘা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, তা একটি মাত্র বাক্যে [লিপিবদ্ধ 
করলে দীড়ায় “ঢাল ও গাতিমুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষম বিস্তৃত প্রায় সরল 
পথই যে কোন একটি নদীর কাম্য ৷৷ কারণ ঢালই নদীর জলে নতুন 
গাঁতর সপ্টার করে, গাঁতমুখ একই থাকলে পূর্বলন্ধ গাঁত অনেকটা বজায় 
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থাকে, সুষম বিস্তার জলের গাঁতকে সংহত রাখে এবং পথের সরলতা সেই 
গাঁতকে নদীখাতমুখী করে৷ উপরিউন্ড পরিবেশে নদী সাবলীলভাবে বরে 
চলে ও এঁ পাঁরবেশের অভাব ঘটলে নদী বন্যাগ্রবণ হয়ে পড়ে। গার্বত 
অঞ্চলে ঢালই নদীপথকে নিয়ান্তিত করে। কিন্তু নিম্ন সমভূমি অঞ্চলে 


|| খেতৰ আলা পত়েলাখনেদীর গু 


ঢাল মাইল প্রতি 6 ইণ্টির কম থাকায় নদী ঢালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 
বিভিন্ন দিকে বইতে পারে। যেমন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঢাল প্রায় দক্ষিণমুখী 
হলেও নদী দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বইতে পারে । এখানে 
জলের পূর্বলক গত (1090. ০? 10) নদীকে অনেকাংশে নিয়ান্তিত 
+ করে। নদীর পূর্বোন্ত পরিবেশের অভাব ঘটলে কোন এক বর্ষার প্রবল 
পরাতে সাধারণত কোন এক বাঁকে নদী একটি হানাপথ কেটে নেয় (চিত্র 2A) । 
পরে নদীটি তর পূর্বপথে ফিরে যেতে পারে বা ওঁ হানাপথ দিয়ে নতুন 
পথে চলতে পারে কিংবা দুটি ধারায় বিভন্ত হয়ে বইতে পারে! যাঁদ তার 
তধুখের সঙ্গে সা ত তার পুরানো 
সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সে নতুন পথে বইতে থাকে (চির 23) ৷ 
এভাবে নদী তার পথ পারবাতিত করে। 
পরিবর্তন কিয়া, 1787 খৃষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গে 
করেকটি ঘটনা ৷ [ সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ] 


কিন্তু যাদ উপরের নদীর জলের গঁতি উভয় পথে সঞ্চারিত হয়ঃ তবে 
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থাকে, যাতে শাখানদীর উৎসের কাছের বাকি মলিয়ে একটি সরল পথ 
গড়ে ওঠে, তবে উপরের নদীর জলের গাত আর শাখানদীতে সঞ্টারত হয় 
না৷ তখন শাখানদীর উৎসমুখে জলের গাঁত গু হওয়ায় এ অঞ্চলে 
পাল জমে সে দুত মৃত্যুর {দিকে এঁগয়ে চলে (চিত্র 212 )। এটাই 
ভাগীরথী, ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙা প্রভৃতি নদনদীগুলির মৃত্যুর প্রধান কারণ। 
এমন ক শাখানদীর পথটি উপরের নদীপথের সঙ্গে আঁধকতর 
সরল হলে 'নয়াংশে মূলনদাঁটিও মিলিয়ে যেতে পারে। পূরববঙ্গে পদ্মার 
কাীঁতিনাশ৷ খাতে বয়ে যাওয়া কিংবা পশ্চিমবঙ্গে বেগোর হানা দিয়ে দামোদরের 
মুণ্ডেশ্বরীর পথে ছুটে চলা এরুপ দুটি দৃষ্টান্ত । মনে রাখা দরকার নদীপথে 
বাকের অর্বান্থীতির উপর নির্ভর করে শাখানদীর জীবন মান্র কয়েক বছর 
থেকে কয়েক শ' বছর হতে পারে । 

এছাড়া অন্য কারণেও নদীর পথ পরিবাঁতত হতে পারে। যেহেতু জলের 
দুতগাঁতর দিক সমভূমি অগ্চলে নদীপথকে অনেকাংশে নিয়ান্্ত করে, 
সেহেতু হয়তে। কোন পার্বত্য উপনদীর বন্যার কক্ষিগ্রগাত একি বিশাল 
নদীর খাতকে পাঁরবর্তনে সাহায্য করতে পারে । এককালে মাঁণহারীতে পাঁতত 
কুশীনদীর জন্য মালদহ জেলায় গঙ্গার খাত পাঁরবর্তন [কিংবা পূর্ববঙ্গে তিস্তার 
বন্যাগুলির জন্য ব্রহ্মপুত্রের পথ পাঁরবর্তন এরুপ দুটি উদাহরণ । এছাড়া 
ভূমিকম্পের ফলে ভূস্তরের পাঁরবর্তন হয়ে নদীর পথ পাঁরবর্তন হয়ে থাকে ৷ 
এখানে বল৷ _দরকার উপরের আলোচনাটি নদীর. পথ পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ 
কারণ, যাঁদও নদীর অববাহিকায় পলি জমে ঢালের পরিবর্তন এর পরোক্ষ 
কারণ। 
পঞ্চম কারণ-_মুশিদাবাদ জেলার ভাগীরথীর উৎসের কাছে গর্সানদ 
বর্তমানে ঢাল ও গাঁতমুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রায় সরল পথে বয়ে চলে 
এবং ভাগীরথী সেই পথের সঙ্গে 90০র আঁধক কোণে উৎপন্ন হয়েছে 
ফলে গঞ্গানদীর মাঝ বরাবর জলের থে তীর গাঁত আছে, তা শুধু পদ্মার 
পথে ছুটে চলে ও ভাগীরথীর পথে সণ্টারত হয় না । ফলে ভাগীরথীতে 
যে জল আসে তাতে গাঁত সামান্যই থাকে । আর সেই স্বপ্প গাঁতর জল শুধু 
পাঁল ঝাঁরয়ে দিতে পারে, পাঁল_ সাঁরয়ে নদীকে গভীর করার ক্ষমতা তার 
কোথায় ? এই কারণে ও অঞ্চলে ভাগীরথীর খাত প্রতি বছর চার 
হিসাবে উচু হয়ে উঠেছে। ৷ তাহলে এতদিন ভাগীরথী বেঁচেছিল কেমন: 
করে? এজন্য এ অঞ্চলে গৃঙ্গা-পন্মা-ভাগীরথীর অতীত পথের মানচিত্র 


সন্নিবৌশত হল ৷ 


. দূর অতীতে গ' পথে বয়ে 


লগানদী মালদহ জেলায় কাঁলন্দী ও মহানন্দার 
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যেত। কিন্তু অন্টাদশ শতাব্দীর মেজর রেণেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে, 
গঙ্গানদী রাজমহলের নীচে যে পথে বয়ে চলেছে তাতে দুটি বাক a ও b 
রয়েছে [চিত 3A] ও নদীটি মালদহ জেলার ভিতর দিয়ে চলেছে। 
নদীর  বাঁকাট ভাগীরথীর উৎসের ঠিক উপরে থাকায় গঙ্গার জলের গাঁত 
পদ্মা ও ভাগীরথী উভয়ের পথে সঞ্টারিত হত। পরবর্তীকালে গঙ্গানদী 
& থেকে পর্যন্ত রাজমহল পাহাড়ের কোল "দিয়ে অন্য একটি পথ কেটে 


বিভিন্ন শতাব্দীতে ভাগাীরথার উৎস-অণ্চলে গঙ্গা, পদ্মা ও ভাগধীরথীর পথ । 
মানচিত্রে প্রদরশিত বিভিন্ন স্থানের নামঃ 1 রতুয়া, 2 মাণিকচক, 
১--রাজমহল, 4--ফরাক্ধা, 5_গোঁড়, ৫. ধূলিয়ান, 7-স্থতী, ৪ জবদীপুর, 
9_লালগোলা, 10--মুধিদাবাদ, I1!_মালদহ। 


শের এবং উনাবংশ শতাব্দীতে গঙ্গানদী এ অণ্টলে প্রধানত দুটি খাঁদরে বয়ে 
চলে [চিত্র 38] । [ মাঝে দবী 


প সৃষ্টি করে নদী দুট পথে বয়ে চললে সেই 
৭ যেহেতু দ্বিতীয় খাদিরের পথটি উপরে ও নীচে 


পদ্মার পথে সঙ্গে প্রায় সরল ছল, সেহেতু গঙ্গানদী দ্বিতীয় খাঁদরের পথটি 
ছে নেয় এবং প্রথম খাদিরটি দুত মলিয়ে যায়। এভাবে বিংশ শতাব্দীতে 


গঙ্গার বর্তমান পথাঁট গড়ে ওঠে [ চিত্ৰ 3011 প্রথম খাদিরটির অবশেষ 


পাগলা নদী ও ছোট ভাগীরথীর অংশবিশেষ হয়ে সেই গঙ্গার পথরেখারূপে 
আজও বর্তমান আছে। এভাবে গঙ্গার সমস্ত প্রবাহ পদ্মার বব ছুটে চলেছে 
এবং ভাগীরথীর পথটি গঙ্গার পথের সঙ্গে লম্বভাবে থাকায় জলের গাঁত 
না পাওয়ার জন্য ভাগীরথী উৎসমূখে মৃত্যুর দিকে এাঁগয়ে চলেছে। | 


|. তি 
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এখন ভাগীরথীকে পুনজাঁবিত করতে হলে এর উৎস গঙ্গার কোন বাঁকে 
স্থাপিত করা দরকার ৷ ধূলিয়ান শহরের দক্ষিণপূর্বে নিমাততার কাছে 
কাছে গঙ্গার যে স্বাভাবিক বাঁক ০ আছে এবং যেখানে গঙ্গার তীব্রতম ভাঙন 
চলছে, সেখান থেকে ভাগীরথীর পথটি এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, 
যাতে গঙ্গার জলধারার দক্ষিণমুখী তীব্রগতি ভাগীরথীর পথে বহুদূর পর্যন্ত 
সণ্ারত হয় [চিত্র 3D ]। আর তখনই মুমূর্ঘ ভাগীরথী নতুন জীবন 
লাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস। এখানে মনে রাখা দরকার, শাখানদীর 
জন্মমৃত্যুর ইতিহাসে ভাগীরথী একটি উদাহরণ মাত্র । প্রকাতিতে এরূপ 
ঘটন৷ নিয়তই ঘটে চলেছে । পরবর্তী অধ্যায়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়৷ হল । 

ভাগ'ঁরথা-হুগল'র গ;নরঃজ্জীবন ও জলপথ পাঁরবহন-_পূর্বের আলোচনা 
থেকে বোঝা যায় যে, সুশিদাবাদ জেলায় ধূলিয়ান শহরের দক্ষিণ-পূর্বে 
নিমতিতার কাছে যেখানে গঙ্গার ভাঙন চলছে, সেখান থেকে ভাগীরথীর 
পথকে গঙ্গার পথের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করলে গঙ্গানদীর . জলধারা তার 
পূর্বলনধ প্রবল গাঁতসমেত আবার ভাগীরথীর পথে ছুটে চলবে এবং নিম্নাংশে 
মুশিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর পথকে সরলায়ত করলে এ জলের 
তীব্লগাঁতি ভাগীরথীর খাতকে গড়ে তুলবে । এছাড়া অজয় ও মযুরাক্ষীর 
পথগুলি সংযোগস্থলে ভাগীরথীর পথের সঙ্গে প্রায় সরল করলে এ নদী দু'টি 
এ অঞ্চলে পাল ঝরিয়ে না দিয়ে বরং পলি সরাতে সাহায্য করবে । তারপর 
সবশেষে দ্বারকেশ্বর ও দামোদরের 4-5 লক্ষ কিউসেকের বন্যাগুলি 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত পথে ছুটে এসে হুগলী নদীর মোহানার 
পলি দূর সাগরে নিক্ষেপ করবে । [ 32 পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য ] 

অর্থাৎ উর্ধে গঙ্গানদী ভাগীরথীতে প্রাণ সঞ্চার করবে, মধ্যে ময়ুরাক্ষী 
ও অজয় তার পথকে সাবলীল করে রাখবে এবং নিয়ে দামোদর তার পথের 
সব বাধা সারিয়ে দেবে । তখন ভাগীরথী নবযৌবন৷ রাজকন্যার মত ছুটে 
চলবে তার দয়িত সাগরের পানে এবং দু'ধারে প্নেহ-অণল বিছিয়ে দিয়ে 
পাশ্চমবঙ্গকে শস্যশ্যামল ও সমৃদ্ধ করে তুলবে । তখন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের 
মধ্য দিয়ে যে নদীটি ছুটে চলবে সে থাকবে না মুমূর্য হুগলী, সে হবে না 
্রমন্তা পদ্মা, সে হয়ে উঠবে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী--যে ভাগীরথীর জলে 
অবগাহন করে এককালে জেগে উঠোঁছল বাংলার শিল্প, বাণিজ্য ও সংস্কৃতি । 

তখন নতুন জীবন লাভ করবে ভাগীরথী-হুগলীর তীরে গড়ে ওঠ! 
কাঁলকাতী বন্দর ও বহু শহর, ব্যাগেল ও কাশীগুরের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি, 
শতাধিক চটকল এবং অসংখ্য কলকারখানা__যেখানে আমরা সহস্র সহস্র 
কোটি টাকার সম্পদ নিয়োজিত করেছি এবং যেগুলির উপর নির্ভর করে 
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আছে পাঁশ্চমবঙ্গ তথ৷ পূর্বভারতের কোট কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা । 
একথা, ঠিক যে ভাগীরথী ও অন্যান্য নদনদীতে আলোচিত পথে পারচালত 
করতে ও সরলায়ত করতে আমাদের রেলপথ, সড়কপথ ও সম্পদগ্ীলর 
পুনাবন্যাস করা প্রয়োজন হবে । কিন্তু বর্ষার জলম্রোতের প্রবল শান্ত 
্বারা এ সকল সম্পদকে বারবার ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার চেয়ে একবার 
নদীকে তার সরল পথ করে 'দিরে বন্যার সেই প্রবল শান্তকে নদীখাতমুখী 
করে আরও বহুগুণ সম্পদকে রক্ষা করা যুন্তিযুন্ত নয় বক ? 

আমরা তখন শুধু অতীতের সেই ভাগীরথীকে ফিরে পাব না, চন্দননগর 
ও ব্যারাকপুরের কাছে বাকের অবা্থাতর সুযোগ নিয়ে বাঁচয়ে তুলতে 
পারব সরস্বতী ও বিদ্যাধরীকে,__যে বিদ্যাধরীর পথে সুন্দরবনের নদনদীর 
পুনরুজ্জীবন সম্ভব হতে পারে । এছাড়া সমগ্র উত্তর ভারতের সঙ্গে কলকাতার 
জলপথে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং এসব নদীর তীরে গড়ে 
ওঠা বন্দর ও ?শল্পকেন্দ্র থেকে আমাদের বাণিজ্যতরণীগুলি পণ্যসন্তার নিয়ে 
অতীতের মত দুর দূরান্তরে পাড় দেবে। আজ সড়ক ও রেলপথের প্রতি 
অত্যধিক আকর্ষণে আমরা জলপথকে অবহেল। করে চলেছি । অথচ সড়ক 
ও রেলপথে পাঁরবহনের জন্য যে বিপুল পাঁরমাণ শান্ত ব্যায়ত হয়, তার 
মাত্র একন্দশমাংশ শান্ততে জলপথে পাঁরবহন সম্ভব । ীকন্তু দুর্ভাগ্যের 
শবষয়, আমরা রেলপথ ও সড়ক পথের উন্নয়নের জন্য যত অর্থ ব্যয় কার, 
তার  এক-শতাংশ অর্থও নদীপথ উন্নয়নে ব্যয় কার না। ফলে নদীর 
কল্যাণময় রূপটি শুধু যে হারিয়ে গেছে তাই নয়, সে আজ তার বন্যাগ্ীলর 
তাগুবলীলায় আমাদের সব কিছু ধ্বংস করে চলেছে। পৃথিবীর সব দেশই 
পণ্য পাঁরবহনের ক্ষেত্রে জলপথকেই সব্াধিক গুরুত্ব দেয়, আর আমরা এই 
নদীমাতৃক দেশে .জলপথ পরিবহনের বিরাট সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে চলোছি। 
এছাড়া বৰ্তমান শান্ত ঘার্টাতর যুগে সড়ক ও রেলপথের তুলনায় জলপথ 


পাঁরবহনকে আঁধকতর গুরুত্ব দিয়ে শান্তর বিপুল অপচয় নিবারণের চিন্তা 
করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় নয় ঠক ? We 


প্রসঙ্গত বাঁল যে, বর্তমানে শুখ৷ মরশুমে গঙ্গানদীর জলবণ্টন নিয়ে ভারত 
ও বাংলাদেশের নদীবশেবজ্দের মধ্যে আলোচন৷ চলছে। He 
মনে হয় ভাগীরথী-হুগলীকে বাচাতে গ্রীক্পের 
বিরোধের প্রয়োজন নেই । 
কিউসেক প্রবাহের জন্য গড়ে ওঠোঁন, বর্ষার 18 বা 22 লক্ষ বকউসেকের 
বন্যাগুলিতেই তা সৃজিত হয়েছে। তাই ভাগীরথীকে বাঁচাতে যে. জলের 
প্রয়োজন, ত৷ হল বর্ষাকালে গঙ্গার খাতে নেমে আসা লক্ষ লক্ষ [কিউসেক 


কিন্তু আমার 
জলবণ্টন নিয়ে অহেতুক 
যেমন গঙ্গার খাত তে গ্রীন্রকালের 1 বা 2 লক্ষ 
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জলের প্রবাহ, যা প্রতি বংসরই গঙ্গা-পদ্মার দু-কুল প্লাবিত করে ছুটে 
চলেছে এবং যে জলের ভাগাভাগি নিয়ে দু'দেশের মধ্যে কোন বিরোধ 
নেই। এখন যদি নিবন্ধে বাঁণত পথে গঙ্গার বন্যাগুলি থেকে 3 বা 4 লক্ষ 
[িউসেক প্রবাহ ভাগীরথীর বক্ষে বইয়ে দেওয়া যায়, তবে একদিকে যেমনি 
ভাগীরথী-হুগলী পুনর্জন্ম লাভ করবে, অন্যদিকে তেমান প্রমত্তা পদ্মাও 
শান্ত হবে। ফলে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই উপকৃত হবে । 

হ?গলগর তলকর্ধণ ও গঙ্গার ভাঙন-বর্তমানে কলিকাতা বন্দরকে 
বাচানোর জন্য হুগলী নদীকে তলকর্ধণ বা ড্রেজং করতে প্রতি বংসর 
10 কোটি টাকা ব্যায়ত হয়। কিন্তু তলকর্ষণের দ্বারা নদীর পাল 
অপসারিত হয় অতি সীমিত হারে এবং নদীথাতের সামাগ্রিক কোন উন্নতি 
হয় না। এখন বন্ধে বণিত পথে ভাগীরথী-হগলী এবং অজয় ও 
দ্বামোদরকে পাঁরচালিত করলে নদীগুঁলির জলের গাঁত নদীখাতমুখী হওয়ায় 
5 বা 6 বংসরের মধ্যে তাদের পথকে গড়ে তুলবে এবং তলকর্ধণের কোন 
প্রয়োজন থাকবে না। 

বিহারের মাঁণহারী থেকে রাজমহল পাহাড়ের কোল দিয়ে বয়ে চলা 
প্রায় 50 মাইল দক্ষিণমুখী সরল ঢালু পথে গঙ্গানদীর জলধার৷ প্রবল 
গতি পায়। গঙ্গা-পদ্মার পরবর্তী পথটি প্রায় দক্ষিণ-পূরবমুখী হওয়ায় জলের 
পৃরোন্ড দক্ষিণমুখী প্রবল গাঁত ধূলিয়ান থেকে লালগোলা পর্যন্ত মুশিদাবাদ 
জেলায় গঙ্গার তীরবর্তী প্রায় 60 মাইল দীর্ঘ বাধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 
এবং প্রাত বংসর গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে চলে_যা এ অঞ্চলে গঙ্গার 
ভাঙনের প্রকৃত কারণ ৷ এছাড়া ফরাক্কা ব্যারাজের উঁচু ভিত থেকে নেমে 
আসা জলের গাঁত সেই ভাঙনকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে । প্রতি বংসর 
গঙ্গার ভাঙনরোধে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হলেও পর বৎসর নতুন ভাঙনের সৃষ্টি 
হয়। কালেই গঙ্গার ভাঙন রোধের উপায় হল গঙ্গার জলধারার এ দক্ষিণমুখী 
গতিকে কোন নদীখাতে, এখানে ভাগীরথীর খাতে, বইয়ে দেওয়া । আবার 
ফরাক্কা ব্যারাজের জন্য ও ব্যারাজ-পণ্ডে (381180০-1১01)0) পাল জমার 
জন্য ফরাক্কার উদ্ভানে মালদহ জেলার প্রায় 45 মাইল দীর্ঘ বাঁধে প্রবল 
চাপ পড়ছে [ চতুর্থ অধ্যায় দ্রব্য ]| সব মালয়ে বলা যার যে, নিবন্ধে 
বাঁণত পথে ভাগীরথীর পুনরুজ্জীবন ও ফরাক্কা ব্যরাজের বন্ধন থেকে গঙ্গার 
মুক্তই গঙ্গার ভাঙন, ভাগীরথীর প্লাবন ও হৃগলীর তলকর্ষণ থেকে মুক্তি 


পাওয়ার সম্ভাব্য উপায় ৷ 
প্রচাৰিত নদীনং্কার প্রকল্পের অনচাঁগত ব্য্ন__গ্গার ভাঙন রোধ ও 


হগলী নদীর পুনরুজ্জীবনের জন্য নদীসংস্কারের যে সকল কাজ অবশ্য 
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করণীয় তা হল-_€1) গল্লাকে করান ব্যারাজের বন্ধন থেকে ও ভাগীরথীকে 
জঙ্গীগুর ব্যারাজের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে । (2) ভাগীরথীর উৎসকে 
ধূলিয়ান সহরের দক্ষিণ-পূর্বে অবাস্থিত গঙ্গার একটি বাঁকে সংস্থাপিত করতে 
হবে, যাতে গঙ্গার জলধারা তার দাক্ষিণমুখী পূর্বলন্ধ গাঁত (বা Inertia 
০f flow ) য়ে ভাগীরথীর খাতে এঁগয়ে চলে। উৎসন্থলে বন্যার 
জলের গাঁত সেকেণ্ডে 16 ফুটের অধিক থাকায় 1000 ফুট বিস্তৃত ও 
25 ফুট গভীর একটি খাতে 4 লক্ষ কউসেক জলপ্রবাহ আনা সম্ভব হবে। 
(3) ভাগীরথীর উৎস থেকে ব্রিবেণী পর্যন্ত নদীর সাঁপল 200 মাইল 
পথকে সরলায়িত করতে হবে। তখন এ পথের দৈর্ঘ্য হবে মানু 125 
মাইল, যার 75 মাইল বর্তমান নদীখাতের সংস্কার করে গড়ে তোলা যাবে প্রায় 
150 কোটি টাকা ব্যয়ে । অবাঁশ্ট 50 মাইল নতুন পথের জন্য খরচ 
হবে আরও 150 কোটি টাকা । (4) দামোদরের 4 লক্ষ িউসেক বন্যা 
আনার জন্য "দ্বতীর অধ্যায়ে আলোচিত বাঁকুড়া জেলার 16 মাইল দীর্ঘ 
নতুন পথ [ 32 পৃষ্ঠার মানাচত্রে এনং পথ ] গড়ে তুলতে হবে, যার বিস্তার 
ও গভীরতা হবে যথাক্রমে 1000 ফুট ও 20 ফুট। এতে আনুমানিক 
খরচ 50 কোটি টাকা । এছাড়। নিয়াংশে দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণের পথকে 
সংস্কার করতে খরচ পড়বে আরও 50 কোটি টাকা। (5) অভয়, ময়ূরাক্ষী, 
ও কংসাবতীর স্বাভাবিক বা জলাধারগ্ীল থেকে কৃত্রিম বন্য৷ আনার জন্য 
নদীগালকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বণিত পথে [32 পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য ] 
পরিচালিত করতে খরচ হবে আনুমানিক 100 কোটি টাকা । (6) গেওখাঁল 
থেকে হলাদিয়া পর্যস্ত 10 মাইল দীর্ঘ হুগলী নদীর সরলারিত পথটি গড়ে 
তুলতে হবে প্রায় 50 কোটি টাক! ব্যয়ে এবং (7) সরোপাঁর জোয়ার-ভাঁটার 
সাহায্যে নদী থেকে পাল আহরণের জন্য চরিশ-পরগণা, হাওড়া ও 
মোদনীপুর জেলার খালগুলর সংস্কারের জন্য খরচ হবে 50 কোটি টাকা। 
এভাবে সমগ্র নদীসংস্কার প্রকল্পের মোট অনুমিত ব্যয় হল 600 EGE 

আমার মনে হয়, চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত পু নদে ব্যারাজ নির্মাণ ও 


অন্য রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গ। সংযোগ খাল খননের মত 1500 কোট 
টাকার একটি অকার্যকর ও অবাস্তব পরিকষ্প 


শা গ্রহণ না করে নিজ রাজ্যের 
মধ্যে উল্লিখিত 600 কোটি টাকার নদীসংস্কার প্রকল্প গ্রহণ করলে 
একদিকে গঙ্গার ভাঙন রোধ ও হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন এবং অন্যদিকে 
সমগ্র গাঙ্গের পশ্চিমবঙ্গের বন্যানিযনত্র, ন 


দাঁ-সেচব্যবস্থা, সুষ্ঠু জলনিকাশী 
ব্যবস্থা, জলপথ পরিবহন ও নদীখাতের সামাগ্রক উন্নত সম্ভব হবে ৯ 


ষষ্ট অধ্যায়ের বসত জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এপ্রিল 1980 সংখ্যায় প্রকাশিত ৷ 
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সপ্তম অধ্যায় 
নদীর জন্বমৃত্যু 


বাংলার সমভ্যামর বৈশিশ্ট্য__উত্তরে সুবিশাল হিমালয় পর্বতমালা, 
দক্ষিণে উঠমিমুখর বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ছোটনাগপুরের রাঙামাটির মালভূমি ও 
পূর্বে আসামের পার্বত্যভূমির মধ্যবর্তী প্রায় 60 হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত বাংলার 
সমভূঁম পৃথিবার মধ্যে সর্ববৃহৎ । লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে প্রধানত গঙ্গ৷ ও তার 
উপনদীগুিল তাদের 2'5 লক্ষ বর্গমাইল আবহক্ষেন্র থেকে যে বিপুল পাঁরমাণ 
পল বয়ে এনেছে, তাই সঞ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে বঙ্গোপসাগর থেকে উত্থিত 
হয়েছে এই বিশাল সমভূমি । গঙ্গা, রক্ষাপুত্র ও তাদের উপনদীগুল প্রায় 
5 লক্ষ বর্গমাইল আবহক্ষেত্র থেকে যে জলরাশি বয়ে আনে, সেই জলরাশি 
আবার নিয়াংশে শত শত ধারায় বিভন্ত হয়ে ছুটে চলে সাগরের পানে ॥ এভাবে 
এ সমভূমির নিয়াংশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য নদনদীবিধৌত পৃথিবীর বৃহত্তম 
ব-দ্বীপ অঞ্চল, যা পশ্চিমে হুগলী মোহান৷ থেকে পূর্বে মেঘনা মোহান৷ পর্যন্ত 
বিন্তুত এবং যার আয়তন হল প্রায় 22 হাজার বর্গমাইল ৷ যুগ যুগ ধরে 
বাংলার এই সমভুমিতে নিয়তই নদনদীর পথ পরিবর্তন ও জন্মমৃত্যুর খেল। 
চলেছে । গত কয়েক শতাব্দীতে সংঘটিত গঙ্গা, পদ্মা, ভাগীরথী, ভৈরব, 
মাথাভাঙ্গা, তিস্তা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, দামোদর, কংসাবতী, কুশী প্রভৃতি নদীগুলির পথ 
পাঁরবর্তনই বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় । 

বাংলার এই সমভূমি দক্ষিণে জমুদ্রোপকূল থেকে ধীরে ধারে প্রধানত 
উত্তরে উচু হয়ে গেছে । উত্তরে সমভূমিটির মাইল প্রতি ঢাল 6 ইঞ্চির 
কাছাকাছি আর দক্ষিণে সুন্দরবন অপ্চলের মাইল প্রতি ঢাল মাত্র 1 ইণ্চি । 
সমভূমাটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল, মাইল প্রতি ঢাল অত্যন্ত কম থাকার 
এটি ' প্রায় অনুভূমিক (nearly horizontal) হয়ে ওঠে। ফলে প্রায় 
দাঁক্ষণমুখী ঢালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নদীগুলি পরস্পরকে ছেদ করে বিভিন্ন 
দিকে যথা দক্ষিণ, দক্ষিণপূর্ব বা. দাক্িণপশ্চিম দিকে বয়ে যেতে পারে এবং 
বর্ষায় নরম পাঁলমাটির মধ্য দিয়ে হানাপথ কেটে নিত্য নতুন পথে প্রবাহিত 
হতে পারে। ঢাল কম থাকায় ঢাল নদীর জলে গতি সণ্টার করে না 
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নদীর বত'মান পথ ১ নদাঁর অতীত পথ = = = 

ভাগীরথী !_ প্রাচীন ভাগীরথী বা গঙ্গা, গঞ্গা 1_ চতুৰ্দশ শতাব্দী পযন্ত গঙ্গার 
প্রধান ধারা, গঙ্গা হা_ পঞ্চদশ শতাব্দীতে গল্ধা; গণ্ধা। [যা _ অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে গা) ব্রহ্মপুত্র £₹_-প্রা চীন বর্ষপুতর, ব্ৰহ্মপুত্ৰ 1! পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ; ব্রহ্মপুত্র []1--অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ১ কুশী !_প্রাচীন কুশী, 
কুশী [অষ্টাদশ শতাব্দীতে কুশী, কুশ [উনবিংশ শতাবীতে কুশ, 
কুশী !/_বিংশ শতাব্দীর প্রথমে কুশ; খাড়ি, বাকা বেহুলা, কানা! 
ইত্যাদি--দামোদরের অতীত পথ |: মু্েশ্বরী-_দামোদরের বর্তমান পথ। 
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বললেই চলে! ফলে নদীর উচ্চ ও মধ্য প্রবাহ থেকে জল যে গাঁত নিয়ে 
আসে, সেই পূর্বলন্ধ গাঁত (76108 ০£ ০৮) নদীর পথকে প্রধানত 
নিয়ান্তত করে। অর্থাৎ গাতমুখের (Direction ০f flow) সঙ্গে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য যখন যে হানাপথে জলের পূর্ধনন্ধ গাঁত এগয়ে চলে, 
সেই নদীখাতই বড় হয়ে ওঠে । এভাবে নদীর পথ পাঁরবাঁতিত হয় । আবার 
নদীতে বাকের মাধ্যমে জলের পূর্বলন্ধ গাঁত দুটি: নদীখাতে সপ্টারত হলে 
একটি শাখানদীর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ডানাঁদকের জলরাশি গাঁতসমেত 
ডানদিকের নদীতে এবং বামাদকের জলরাশি গাঁতিসমেত বামাদকের নদীতে 
এাগয়ে চললে নিপ্নাংশে নদীটি দ্বিধাবিভন্ত হয় ; এছাড়া নদীর সামান্য পথ 
পাঁরবর্তনের ফলে যাঁদ দুটি নদীর উৎস অণ্লে বাকটি মালয় যায়, তবে নদী 
আবার একটি ধারায় বয়ে চলে । নদীর পথ পাঁরবর্তন ও জন্মমৃত্যুর ইতিহাসে 
নদীতে জলের পূর্বলন্ধ গাঁতর এই ভামক। বিস্তুতভাবে আলোচিত: হয়েছে ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে । [74 পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য] এখানে তারই কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। 

নদীর পথ পাঁরবর্তন ও শাখানদীর জন্মগতত্যুর কয়েকাট উদাহরণ 
(1) পঞ্চদশ শতাব্দীতে গঙ্গানদী মালদহ জেলায় কালন্দী-মহানন্দার পথে 
বয়ে যেত এবং গোঁড় শহরের কাছে পদ্ম। ও ভাগীরথী নামে দুটি ধারায় বভন্ত 
হত। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে গঙ্গানদী যখন মালদহ জেলার বর্তমান পাগলা 
নদীপথে (1নং চিত্রে গ্জা I[ ) ছুটে চলত, তখন সুতীর কাছে অবস্থিত 
‘৮’ বাকের মাধ্যমে গঙ্গাজলের পূর্বলন্ধগাত পদ্ম। ও ভাগীরুথী উভয় পথে 
বজায় থাকায় দুটি নদীই সাবলীলভাবে বয়ে চলত ৷ পরবর্তাকালে গঙ্গ। ফরাক্কার 
কাছে ‘৭’ বাঁক থেকে ‘৮’ বাঁক পর্যন্ত একটি নতুন পথ গড়ে তোলে । 
ও পথ পদ্মাপথের সঙ্গে সরল থাকায় গঙ্গাজলের পূর্বলন্ধ গতি 'শুধু পদ্মার 
পথে ছুটে চলে এবং সেই পথ থেকে লম্বভাবে উৎপন্ন ভাগীরথী গঞ্জাজলের 
গাঁত না পাওয়ায় দুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে ৷ প্রসঙ্গত বালি, বর্তমানে 
ভাগীরথীর পথকে সরলারিত করে যাঁদ এর উৎস ধালয়ান_ শহরের কাছে 
গঙ্গার ‘0' বাঁকে স্থাপিত করা হয়, তবে ভাগীরথী-হুগলী পুনরুজ্জীবিত হয়ে 
উঠতে পারে । [ষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত ] 


82 পৃষ্ঠায় মানচিত্রে প্রদর্শিত বিভিন্ন স্থানের নাম £ 1_ কৃর্শেলা, 2-মণিহারা, 
-ফরাক্কা, 4 গৌড়, 5-স্ৃতী, 6-মুশিদাবাদ, 7-নবদ্বাপ,  8-ভরিবেণী, 


9-কলিকাতা, 10. মেদিনাপুর, 11 বর্ধমান, 12-লালগোলা, 13-রাঁজসাহী, 
14-জনান্বী, 15-কুটিণ, 16-গোয়ালনদ, 17-শিবচর, 18-মেহেন্দীগঞ্জ, 
19-ঢাঁকা 20ধুবড়ী 21-বাহাদুরবাদঃ 22-দৌলতকা ন্দি, 23-জলপাইগুড়ি, 
24-সান্তাহার, 25-পূর্ণিয়া ৷ 
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(2) অতীতে মুশিদাবাদ জেলায় লালগোলার কাছে গঙ্গানদী দুটি 
খাঁদরে বয়ে চলত, যার দক্ষিণের খাঁদরের ‘0’ বাক থেকে উৎপন্ন হয়েছিল 
গঙ্গার অন্যতম প্রধান শাখানদী ভৈরব । [ মানাচন্র দুব্য] যোড়শ ও সপ্তদশ 
শতাব্দীতে গঙ্গ'-পদ্ম৷ প্রধানত, দাঁক্ষণের খাঁদর দিয়ে বয়ে চলত বলে সে যুগে 
ভৈরব একট বশাল নদ ছল । এই ভৈরব নদের তীরে গড়ে উঠোঁছল 
দর্শনা, যশোহর ও খুলনা প্রভৃতি বন্দর এবং দক্ষিণ বঙ্গের সমৃদ্ধির পিছনে 
এ বন্দরগুলির অবদান ছিল বিরাট । কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে পথের সরলতার 
জন্য গঙ্গার মূলধার। উত্তরের খাঁদরের পথে বয়ে চলে ৷ ফলে দাঁক্ষণের 
খাদির ও ৫, বাকটি মিলিয়ে যায় ও মহাপরারুম ভৈরব নদও মৃত্যুপথযাত্রী হয় । 

(3) অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে পদ্মানদী রাজসাহী থেকে দক্ষিনমুখী হয়ে 
প্রায় 15 মাইল চলার পর মুশিদাবাদ জেলায় জলাঙ্গীর কাছে হঠাৎ 90*-র 
অধিক কোণে ঘুরে উত্তর-পূ্বমুখী হয়োছল আর পদ্মার সেই বাক 4' থেকে 
উৎপন্ন হয়োছল ভাগীরথীর, প্রধান উপনদী জলঙ্গী। [ মানাঁচতর দ্রষ্টব্য ] এই 
জলঙ্গী ও ভাগীরথীর মিলনস্থলে ছিল সে যুগের বাংলার প্রধান সংস্কাতিকেন্দ্ 
নবদ্বীপ । রেণেলের মানচিত্রে [ 69 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ] দেখা যায় যে, এ অণ্চলে 
পদ্মানদী দ্বিতীয় একটি খাঁদর গড়ে তুলেছে, যে খাঁদরের ‘£? বাক থেকে 
গড়ে উঠেছে মাথাভাঙা__কুমার, ইছামতী ও পরবর্তীকালে চূর্ণা প্রভাতি 
যার শাখানদী । তখনও পদ্মা এ অণুলে দৃ"ট খাঁদরে প্রবাহিত হত বলেই 
জলঙ্গী, মাথাভাঙা, কুমার, ইছামতী প্রীতি নদনদীগুীল গাঙ্গেয় য়ভাঁমতে 
সাবলীলভাবে বয়ে চলত, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পদ্মানদী সেখানে তৃতীয় একাঁট 
খাঁদর গড়ে নেয় এবং সর্ণক্ষপ্ত পথের জন্য পদ্মার মূলধারা বর্তমানে এ তৃতীয়' 
খাঁদরের পথে ছুটে চলেছে । ফলে পৃবৌন্ত যে দু'টি খাদিরে পদ্মার আন্তত্বই 
প্রায় নেই, সেই সব খাঁদর থেকে উৎপন্ন নদীগীল বাচবে কেমন করে? আর 
সেইজন্যে তে! জলঙ্দী, মাথাভাঙা ও তাদের শাখানদীগুল যথ৷ কুমার, ইছামতী ও 
চুণী আজ দুত মৃত্যুর দিকে এাগয়ে চলেছে । এখন পদ্মাকে তার পুরানো খাঁদরে 
ফিরিয়ে আনলে অথবা তৃতীয় খাঁদরের ‘8’ বাঁকে মাথাভাঙার উৎসাঁট স্থাপিত 
করলে এ সব নদীগুল নতুন জীবন লাভ করতে পারে । 

(4) অষ্টাদশ শতাব্দীর রেণেলের মানচিন্তে মাথাভাঙা-ইছামতীর আস্ত 
থাকলেও ঢুণা নদীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। উনাবংশ শতাব্দীতে কলিকাতা ও 
ঢাকার মধ্যে পারবহণের উদ্দেশ্যে জলপথ সংক্ষেপ করার জন্য নদীয়া জেলায় 
কয়েকটি খালের সংস্কার ও সংযোগ সাধন করা হয়, যাতে হুগলী নদী থেকে 
সরাসাঁর মাথাভাঙ। হয়ে পদ্মায় পৌছান সম্ভব হয়। কিন্তু এ খালের উৎসাঁট 
মাথাভাঙা-ইছামতীর একটি বাকে অবস্থিত থাকায় মাথাভাঙার জলরাশির একাংশ 
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এ খাল পথে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীতে পতিত হয় এবং খালটি চু্ানিদীতে 
রূপান্তারত হয় । বর্তমানে অবশ্য মাথাভাঙার মৃত্যুই চূ্ণী নদীর মৃত্যু ডেকে 
এনেছে । 

(5) মেজর রেণেলের মানচিত্রে পদ্মানদীর অনেকগুলি বাকের মধ্যে একটি 
বাঁক কুষ্ঠিয়ার কাছে অবাস্থত। এ বাক 4, থেকে উনাবংশ শতাব্দীতে পদ্মার 
একটি হানাপথ গড়ে ওঠে । [ মানাচন্দুষ্ব্য ] সেই হানাপথ গড়াই নদীর মধ্য 
দিয়ে নিন্নাংশে পদ্মার অপর শাখানদী মধুমতীর সঙ্গে যুন্ত হয় এবং 1820 সাল 
থেকে 1830 সাল পর্যন্ত মাত্র 1] বৎসরে গড়াই-মধুমতী একটি বিশাল-নদীতে 
রূপান্তারত হয়_যে নদীপথ ধরে বাণিজ্য-জাহাজগুল বাংলাদেশের কুষ্টিয়। বন্দরে 
পৌঁছায় । পদ্মার পথে 11, বাকটি আজও অবস্থান করছে বলে গড়াই-মধূমতী 
পদ্মার একটি বড় শাখানদীরুপে বয়ে চলেছে । প্রসঙ্গত বাল, রেণেলের মানাচত্রে 
রাজবাড়ীর কাছে গঙ্গার একটি বাক ॥” ছিল মধুমতী নদীর উৎসন্বরূপ । পরে এ 
বাকটি মালিয়ে যাওয়ায় উত্বনংশে মধুমতী শীর্ণকায়া হয়ে পড়ে । কিন্তু গড়াই 
নদীর জল পাওয়ার মধুমতীর 'িম্নাংশাট আজও সজীব রয়েছে, য৷ পূর্বে বলোছ। 

(6) হিমালয় থেকে উত্তরবঙ্গে নেমে আস নদাীগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হল 
তিন্ত।। রেণেলের মানচিত্রে [69 পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য] দেখা যায় যে, 'তিন্তানদী নয়াংশে 
[িনাঁট পথে তার জলরাশি গঙ্গা-পদ্মায় ঢেলে দিচ্ছে__পথগীল হল পুণর্ভবা, 
আন্রেয়ী ও করতোয়া । আজ থেকে প্রায় দু'শ বৎসর আগের কথা_-1787 
সালের 27শে অগাষ্ট । হিমালয়ের কোলে অঝোর ধারায় বৃষ্টির ফলে তিস্তার 
বুকে নেমে এল এক প্রলয়ঙকর বন) । জলপাইগুড়ি শহরের কাছে একটি 
বাক ‘]’ থেকে হানাপথ কেটে নিল তিস্তা, ছুটে চলল দূর অতীতে তারই ফেলে 
আসা একটি দক্ষিণ-পূর্বমুখী পথে । [ মানচিত্র দষ্টব্য ] নতুন পথটি উপরে 
পাহাড়ী পথের সঙ্গে অনেকটা সরল থাকায় তিন্তার প্রবল বন্যাগুলি দুত গাঁততে 
ছুটে চলল সেই পথে এবং 3-4 বৎসরের মধ্যে শুরু হল তিস্তার নতুন পথে 
এভাবে তি্তার জলরাশি গঙ্গ৷-পদ্মায় না এসে ব্ৰহ্মপুন্ৰযমুনায় পাঁতত 
দপছনে ফেলে আসা পথের ত্রিধারা,__পুণর্ভবা, আন্রেয়ী আর করতোয়া 
তিস্তার সঙ্গে সকল সংযোগ হারিয়ে এক একটি নদীর্পে আজও বয়ে চলেছে । 

সত তারপর কোন ভূকম্পনের ফলে 
ছোট পে রর এসে মিলিত হয় । (1556 সালের এক প্রবল 
নদ ডিহং-এর গ$ লক্ষ 30 হাজার লোকের মৃত্যু হয়োছল, সম্ভৱত সেই 
ভুমিকম্পে চীনদেশে পথ গারবাতিত করে ডিহং নদের সঙ্গে যু হয়, 
ভাঁমকল্পের ফলে সাংগেো নদ কার 
উপনদী ৷) পঞ্চদশ শতবার পৃ এই নদ 

যে ডিহংছিল ব্ষপুত্রের একটি 


চলা। 
হল। 
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বাংলার সমভুমিতে দাঁক্িণ-পাশ্চমবাহিনী হয়ে বর্তমান করতোয়ার পথে 
বয়ে যেত এবং চলন গিলে সৌদনের গঙ্গায় তার জলরাঁশ ঢেলে দত । 
তারপর পণ্দদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে গঙ্গানদী যখন পূর্ববঙ্গে বুঁড়গঞ্গা 
ও ধলেশ্বরী দিয়ে প্রবাহত হত, তখন ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বিতীয় একটি শাখা 
শীতিলক্ষ্যার (বা লক্ষ্যার ) পথ. ধরে ঢাকার কাছে নারায়ণগঞ্জে সেই গঙ্গায় 
‘পাঁতত হত। পরবর্তীকালে ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিং শহরের দাঁক্ষণে শ্রীপুরের 
কাছ থেকে তৃতীয় একটি দক্ষিণ-পূর্বমুখী পথ কেটে নেয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
প্রধানত সেই পথে দৌলতকান্দর নিকট মেঘনা নদীতে পাঁতত হয় । [69 
পৃষ্ঠায় রেণেলের মানচিত্র দুষ্টব্য] 1787 সালের প্রবল বন্যায় তিন্তানদী তার* 
পথ পারবতিত করে বাহাদুরাবাদের কাছে ব্রহ্মপুত্র নদে পাঁতিত হয় আর এ 
সময়ই বাহাদুরাবাদের কাছে ব্রহ্মপুত্র নদের ‘111 বাঁক থেকে কয়েকটি ধারা এসে 
যুন্ত হয় যমুনা নদীতে । তারপর তিন্তা ও ব্রহ্মপুত্রের প্রবল বন্যাগুল পথের 
সরলতার জন্য তাদের পূর্বলন্ধ দক্ষিণমুখী তীব্র গাঁত নিয়ে ছুটে চলে যমুনানদীর 
বক্ষ দিয়ে এবং শীর্ণকায়া যমুনানদীর খাত আঁত দুত বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
এভাবে ব্রহ্মপুত্র নদ তার পূর্ব পথকে পাঁরহার করে ময়মনাঁসং জেলার পাশ্চম 
দিক দিয়ে দাঁক্ষণমুখী পথে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মায় এসে মিলিত হয় । 
ফলে যে যমুনানদীতে 1787 সালের পূর্বে মাত 1 লক্ষ 1কউসেক প্রবাহ বয়ে 
যেত, 37 বৎসর পরে 1824 সালে সেই নদীর বাহাদুরাবাদ থেকে গোয়ালন্দ 
পৰ্যন্ত 100 মাইল দীর্ঘপথে তিন্তা-ব্রহ্মপুত্রের 20 লক্ষ থেকে 25 লক্ষ ?কউসেকের 
বন্যাগুলি ছুটে চলল । এভাবে তিস্তার সাহায্যে যমুনার মাধমে মিলন ঘটল 
ভারতের দু'টি বিশাল নদনদীর, ব্রহ্মপুত্র আর পদ্মা | 
(8) রেণেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে, নিয়াংশে পদ্মা ও মেঘনা নদী- 
দু'টি প্রায় সমান্তরাল দাঁক্ষণমুখী পথে সাগরের দিকে এগয়ে চলেছে এবং একটি 
ছোট নদী কালীগঙ্গা ( ব। রথখোলা ) বিরুমপুরের কাছে পদ্মা ও মেঘনাকে যুক্ত 
করেছে। পরবর্তীকালে কালীগন্গার উৎসের কিছু উজানে ৭ বাক থেকে 
পদ্মার একটি ছোট হানাপথ গড়ে ওঠে, যোঁট কালীগঙ্গার উৎপতিস্থল 'শিবচরের 
কাছে 1 অঞ্চলে পাঁতত হয় । [ মানচিত্ৰ দ্রব্য ] পরে পদ্মানদী যখন পূরবোনত 
নতুন খাঁদর দিয়ে বইতে থাকে, তখন? থেকে কালীগঙ্গার পথটি এ খাঁদরের 
পথের সঙ্গে সরল থাকায় পদ্মার জলধারার পূর্বলব্ধ পূর্মূখী তীব্র গাঁত কালী- 
গঙ্গার পথে ছুটে চলে । অনন্তর 1794 সালের এক প্রবল বন্যায় পদ্মা কালী- 
গঙ্গার পথ ধরে টাদ রায় ও কেদার রায়ের বিখ্যাত মান্দর ও প্রাসাদ এবং 
পরবর্তীকালে রাজা রাজবল্পভের প্রাসাদ ধ্বংস করে নিজ ললাটে “কী তিনাশা পদ্মা' 
নাম অংাঁকত করে। 1794 সাল থেকে 1818 সাল পর্যন্ত মাত্র 25 বৎসরে 
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পদ্মার মূল প্রবাহ এ কীতিনাশা খাতে মেঘনার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে । 
এভাবে পদ্মা ও মেঘনার মিলনস্থল মেহেন্দীগঞ্জ থেকে 40 মাইল 
উজানে : টাদপুরের কাছে এাঁগয়ে আসে । [শিবচর থেকে মেহেন্দীগঞ্জ 
পর্যন্ত পদ্মার ফেলে আসা পথটি আজ আড়িয়াল খাঁ বা ভুবনেশ্বর খাত নামে 
আঁভাহত হয় 

(9) উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদের কাছে তনাট নদী যথা গঙ্গা, যমুনা ও 
সরস্বতী ( বর্তমানে লুপ্ত ) মিলিত হত, তাই সেই ত্রিবেণীকে বলা হত যুন্তবেণী ৷ 
[ঠিক তেমনি পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী {তরবেণীতে আবার [তিনাট ধার৷ গঙ্গা, যমুন৷ ও 
সরগ্বতীতে বিভন্ত হত। তাই এই '্রবেণীকে বল৷ হত মুক্তবেণী ৷ যমুনা নদী 
পূর্বমুখী ও পরে দক্ষিণপূর্বমুখী হয়ে পড়ত ইছামতীতে। গন্গানদী বয়ে চলত 
বর্তমান হুগলী নদীর পথে কালিকাতা পর্যন্ত ও পরে আদিগঙ্গার পথ ধরে 
সাগরে । আর সরস্বতী নদী বর্তমান পথে আন্দুল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে বর্তমান 
হুগলী নদীর পথ ধরে রূপনারায়ণে পতিত হত। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত 
বিবেণীতে ভাগীরথী তথা গঙ্গার দু'তীরে কাছাকাছি অবস্থিত দুটি বাকই ছিল 
যমুনা ও সরস্বতী নদী দু'টির উৎসন্থল ৷ পরবর্তীকালে [শ্রেণীর উজানে নদীয়া 
জেলায় ভাগীরথীর কয়েকটি সামান্য খাত পরিবর্তনের ফলে এ অঞ্চলে 
ভাগীরথীর পথাঁট সরল হয়ে ওঠে এবং যমুন৷ ও সরস্বতী নদীদু'টি জলের গাঁত 
না পাওয়ায় দুত মৃত্যুর দিকে এাঁগয়ে চলে । কাঁচড়াপাড়৷ ও কল্যাণীর কাছে 
কয়েকটি ঝিল হল ভাগীরথী ও যমুনা নদীর ফেলে আসা সেই পথ । এভাবে 
বেণী থেকে ভাগীরথী নদী একটি মাত্র ধারায় রূপান্তারত হয়, যা বর্তমানে 
হুগলী নদী নামে আভাহত। চিত্র 2A দ্রষ্টব্য] কলকাতার উপরাংশে গঙ্গা 
ও নিশ্নাংশে সরস্বতী নদীর খাত হতে বর্তমান হুগলী নদী গড়ে উঠেছে । [ দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে 34 পৃষ্ঠায় আলোচিত ! 

(10) গত কয়েক শতাব্দীতে দামোদর নদ নয়াংশে তার পথকে বারবার 
পারবতি করেছে_-সেই ফেলে আসা পথগুল হল, খাঁড়, বাকা, বেহুলা, 
কানা, কানা দামোদর ইত্যাদি । [ তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত ] বর্তমানে হাওড়া ও 
হুগলী জেলায় দামোদরের জলরাশি যে মুণ্ডেশ্বরীর পথে ছুটে চলে, এ শতাব্দীর 
সই নদীর আন্তিত্ব ছিল ন৷;_ ছিল {তনাঁট ছোট খাল, মুণ্ডেশ্বরী, 

{বংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জলসেচের সুবধার জন্য 
খালগুলির সঙ্গে দামোদরের সংযোগ ঘটানো হয়। কিন্তু 
হানা পর্যন্ত নদীজলের পূবলন্ধ গাঁত পথের সরলতার 
গথে ছুটে চলে বলেই আজ দামোদরের শতকর৷ প্রায় 
রূপনারায়ণে পাঁতত হচ্ছে। এভবে হুগলী ও হাওড়া 


প্রথম ভাগে ৫ 
হুড়হড়ে আর বেশোর । 
বেগোর হানা য়ে এ 
শান্তগড় থেকে বেগোর 
জন্য মুণ্ডেশ্বরী খালের 
80 ভাগ জল এ পথে 
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জেলায় দামোদর মৃত নদীতে রূপান্তারত হচ্ছে আর নতুন করে গড়ে উঠছে 
মুণ্ডেশ্বরী নদী [ চিত্র 28 দুষ্টব্য ] 

(11) বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মৌদনীপুর জেলায় জলসেচের সুবিধার 
জন্য কংসাবতী থেকে একটি খাল কেটে নাড়াজোলের কাছে 1শলাবতীর সঙ্গে 


লিকর জলের গতি না পাওয়ার যুত্ধাত নের্খতীর 
স্বত্ত এবং গঙ্গার সুগলীতে পূপত্তেরগ 


নি 
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সংযোগ করা হয়। কিন্তু খালের উৎসাঁট কংসাবতীর পথের একটি বাকের 
কাছে থাকায় এ খালটি দুত বড় হয়ে ওঠে এবং একটি নদীতে রূপান্তারত হয় 
তাই আজ কংসাবতীর বেশির ভাগ জল নিম্নাংশে হলদী নদীর পথ পাঁরহার করে 
নতুন কংসাবতী ও শিলাবতীর পথ ধরে ঘাটালের কাছে রূপনারায়ণে পতিত 
হচ্ছে। ফলে পুরানো কংসাবতী ধাঁরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে । 
[চিত্র 20 দ্রষ্টব্য] এভাবে আমাদের শত বাধা সত্তেও এই বিংশ শতাব্দীতে 
পশ্চিমবঙ্গে গড়ে উঠছে দু'টি নতুন নদীপথ-__মুণডেশ্বরী আর নতুন কংসাব্তী । 
(12) নদীর ইতিহাসে সবচেয়ে বিশ্নয়কর পথ পরিবর্তন ঘটেছে কুশী 
নদীর, যে নদীটি গত পাঁচশ’ বৎসরে পাচটি বড় ধরনের পথ পরিবর্তনসহ অন্তত 
যোলটি পথ পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় 225 মাইল সরে 
গেছে । [ মানচিত্র দ্রষ্টব্য ] কুশী নদীর এ সব পথ পরিবর্তনের ফলে উত্তর 
বিহার বারবার প্রলয়ঙ্কর বন্যার কবলে পড়ায় একে বিহারের দুঃখের নদ বলা 
হয়। মধ্য হিমালয়ে নেপাল ও তিরতের প্রায় 6 হাজার বর্গমাইল এলাকার 
বৃষ্টি ও তুষারগলা জল সান কুশী, অরুণ ও তামুর কুশীর পথ ধরে নেমে আসে 
সপ্তকুশীতে। পণ%দশ শতাব্দীতে এই নদী উত্তর বিহারে পূণিয়ার উত্তর দিয়ে 
বয়ে এসে প্রায় পূর্বমুখী পথে এগিয়ে চলত এবং বর্তমান বাংলাদেশের পাবন৷ 
শহরের প্রায় 15 মাইল উত্তরে চলন বলে সোঁদনের গঙ্গা ব৷ বর্তমান বড়াল 
নদীতে এসে মিলিত হত। লোহনধারা, মহানন্দা, পুণর্ভবা, আন্রেয়ী (বা 
সেদিনের তিস্তা ) প্রভৃতি উত্তর বিহার ও উত্তরবঙ্গের বহ্‌ নদীই ছিল সেই কুশী 
নদীর উপনদী। দু'শ বৎসর আগেও কুশী নদী দক্ষিণমুখী পথে মণিহারীর 
কাছে গঙ্গায় পতিত হত আর বর্তমানে সে প্রায় অর্ধ-বৃন্তাকার পথে কমল৷ নদীর 
পথ ধরে বয়ে চলেছে কুর্শেলার কাছে গঙ্গায় মিলিত হতে । উত্তর বিহারের 
অধিকাংশ নদনদীই হল কঃশী নদীর ফেলে আসা খাত। লক্ষ্য করলে দেখা 
যাবে যে, নদীটি প্রবল বন্যায় কোন একটি বাকে হানাপথ কেটেছে এবং তারপর 
জলের পূর্বলন্ধ প্রচ গাঁতর সাহায্যে সে নতুন পথে এগিয়ে গেছে। 
এই সকল উদাহরণ থেকে বোঝ যায় যে, সমভূমি-প্রবাহে নদীতে জলের 
লব্ধ গাঁত একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে, অর্থাৎ বর্ষাকালে প্রবল বন্যায় 
নদীর কোন বাঁকে হানাপথ গড়ে ওঠে। উপযুক্ত পারবেশে সেই হানাপথে 
জলের পূর্বলন্ধ গত সণ্টারিত হয় ও হানাপথটি একটি নতুন নদীতে রুপান্তরিত 
আবার কখনও বা মূলনদীপথের একটি বাক মিলিয়ে যায় এবং জলের 


য়। 
ডঃ না পাওয়ায় এ বাক থেকে উৎপন্ন শাখানদীটিও মিলিয়ে যায়। এমনি 
ত Als 
=ন্ামত্যর নিত্য নতুন খেলা । 
চলে নদনদীর জন্মমৃত্যুর তু 
8 উৰৰ‘রতা-নদীপথে জমে যাওয়া পিই দু'তীর- 


নদীপথে পাল ও ভযুনির 
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ভাঁমিতে প্লাবন এবং পরবর্তীকালে নদীর পথ পাঁরবর্তন ব মৃত্যুর জন্য দায়ী ৷ 
এই পলি প্রধানত পাহাড় থেকে জলদ্রোতে বয়ে আসে, ?কছু দু'তীরভাঁম থেকে 
ধুয়ে আসে আর জোয়ার-ভাঁটার নদীতে ?কছু পল সাগর থেকে জোয়ার জলে 
উঠে আসে । নদনদীর অববাহকায় বনভূঁম সৃজন করে এ পাল আসার 
পাঁরমাণ বহুলাংশে কমানো. বায়।  নদীখাতে জমা পাঁল প্রধানত 
দু'ভাবে আলগা হয়ে যেতে পারে । যেমন বা়ুমণগলে উঁথত দমৃকা বাতাস ও 
ঘৃণিঝড় তার চলার পথে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যায়, সেরূপ নদীখাতে নেমে 
আসা হঠাৎ বন] ব৷ বর্ষার প্রবল স্রোতে সৃষ্ট ঘূণিগুলি নদীর পালকে তুলে 
ফেলতে কার্যকর ভূমিকা নেয় । এছাড়া প্রবল বন্যার পর নদীগর্ভে জলের 
চাপ হাসপ্রাপ্ত হলে নদীগর্ভে সাত জল উঠে আসার সময় কিছু পাঁলও উঠে 
আসে।  অরপর সেই সব্‌ পলি প্রধানত দু'ভাবে নদী তার পথ থেকে সরিয়ে 
দিতে চেষ্টা করে। একভাগ বর্ষার প্রবল স্রোতে সাগরের পানে ছুটে চলে ও 
সাগর-মোহানায় নতুন নতুন বদ্দীপ গড়ে তোলে এবং অন্যভাগ প্লাবনের মাধ্যমে 
দু'তীরভমতে ব৷ প্লাবন-ভূমিতে ছাঁড়য়ে পড়ে তাকে উন্নত, উর্বর ও শঙ্যশ্যামল 
করে তোলে এইভাবেই তে সুনীল সাগর থেকে উঠে এসেছে পৃথিবীর সকল 
নদীবিধৌত সমভূমিগুলি--যে সমভূমিগুঁল আজ পৃথিবীর শতকরা 75 ভাগ 
মানুষের বাসভুমি, যার উবর মাটি থেকে আসে আমাদের খাদ্য, বস্তু ও অন্যান্য 
সম্পদ । আমাদের কর্তব্য হবে নদীর এ সকল স্বাভাবক কাজে তাকে সাহায্য 
করা। তবেই নদীর কল্যাণময়ী রূপটি ফুটে উঠবে এবং তার রুদ্রবেশ দূরে 
সরে যাবে । 
নদীপথে বাক, সেতু ও ব্যারাজ নামক বন্ধনগুলি জলের গাঁত [ন্তীমত করে 
নদীর প্রথম কাজে বাধা সৃষ্টি করে। কাজেই নদীকে যথা সম্ভব বাক মুন্ত করা 
দরকার এবং সেতু ও ব্যারাজের গঠন কোঁশল এরূপ পাঁরবা্তত করা দরকার, 
যাতে এর৷ নদীর জলের গতিতে স্বণ্পতম বাধা দেয় । এছাড়া নদীর দু'তীরে 
স্বাভাবিক ও মানুষের দেওয়। সমান্তরাল বীধগুলি নদীর দ্বিতীয় কাজে বাধা সৃষ্ট 
করে। তবে এ সমান্তরাল বীধগুলির মাঝে মাঝে ব্ইসগেটের সাহায্যে বিভিন্ন 
সেচখাল পথে সীমিত প্লাবনের মাধ্যমে নদীপথ থেকে পালি আহরণ করে 
আমাদের জমিগুলি উণচু ও উর্বর করে তুলতে পারি, অথচ প্রবল বন্যার সময় 
বইস-গেটগ্লীল বন্ধ রেখে আমাদের সম্পদগুল রক্ষা করতে পারি। 
{ জলাধারগুলি থেকে সীমিত প্রাবনের উপযোগী হঠাৎ কৃত্রিম বন্যা সহজেই সৃষ্টি 
করা সম্ভব । ] [তৃতীয় অধ্যায়ে উপসংহার দ্রষ্টব্য ] আমরা যাঁদ নদীপথ থেকে 
এভাবে পাল আহরণ না কার, তবে ভাষাতে হয়তে৷ সব নদীই তাদের তীর- 
ভূমির তুলনায় উঠচু খাতে বয়ে যাবে। ফলে নদীর বাধ ভেঙে বর্তমানের গত 
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শুধু সবনাশ। প্লাবনই হবে না, জল নির্গমন না হওয়ায় আমাদের বাসভূমিগুলি 
ভাবষ্যতে হয়তো জলাভূমিতে রূপাস্তারত হবে! এ কথা ঠক যে, বর্ষার প্রবল 
স্রোত নদীর পথকে অনকারবাকা করতে চাইবে এবং নদীর দু'তীরভাঁম উচু হলে 
ঢালের পরিবর্তন ঘটবে-_যা নদীর পথ পারবর্তনের পরোক্ষ কারণ কিন্তু 
আমরা যাঁদ: সমান্তরাল বাঁধগুঁল সড়কের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ কারি এবং সেচ- 
খালগুির সাহায্যে সীমিত প্রাবনের দ্বারা নদীর পলি দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে দিতে 
পারি, তবে নদীকে একই খাতে বহু শতাব্দী ধরে সাবলীলভাবে প্রবাহিত রাখা 
সম্ভব হবে । 
নদীর প্রাণধারা ও পাঁরবেশ__যখন গ্রীষ্ম আসে, নদী রূপালী বালুকারাশির 
নীচে ঘুমিয়ে পড়ে ; যেন রূপালী পালক্কে ঘুমন্ত কোন রাজকন্যা । আবার 
যখন বর্ষার বারিধারা মেঘলোক থেকে সঞ্জীবনী সুধার মত ঝরে পড়ে, তখন 
রূপকথার, রাজকন্যার মত তার ঘুম ভাঙে। তারপর হিল্লোলে কল্লোলে 
দু'কুল মুখারত করে ছুটে চলে তার দায়ত সুনীল সাগরের পানে। এ ভাবে 
পৃথিবীকে সুন্দর, সজীব ও শস্যশ্যামল করে সাগরের জল ফিরে যায় সাগরে। 
কাজেই গ্রীগ্মের কোন শীর্ণধারা নয়, বর্ষার প্রবল ধারার গাঁতই নদীর প্রাণ ৷ 
অতএব সেচের জন্য ও সর্ব খতুকে পরিবহনের জন) হিমালয়ের তুষার গল৷ 
কিংবা কোন হুদ থেকে নেমে আসা জলের একান্ত প্রয়োজন থাকলেও ভাগীরথী 
তথা কোন নদীকে বাচাতে গ্রী্ের শীর্ণধারার কোন ভূমিকা নেই । নদীকে 
বাচাতে আমাদের প্রয়োজন বর্ধার লক্ষ লক্ষ িউসেক জলধারার প্রবাহ, 
যে জলপ্রবাহ্‌ গতিমুখ ও ঢালের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরলপথে পারিচালিত হলে 
নদী তার পথকে গড়ে তুলবে ॥ আবার সেই প্রবাহ ব্যারাজ ও বাক নামক 
বন্ধনে বন্দী হলে নদী দু'কুল ভেঙে বা ছাপিয়ে সর্বনাশ। প্লাবন ডেকে আনবে । 
এছাড়া সীমিত প্লাবনের মাধ্যমে নদীপথ থেকে পলি আহরণ তে বর্ষার জলধারার 
দ্বার! সম্ভব । 
প্রসঙ্গত বাল, ফরাক্কা ও জঙ্গীপুর ব্যারাজ কিংব৷ প্রস্তাবিত ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ 
{ক বর্ষাকালে গঙ্গা থেকে লক্ষ লক্ষ কউসেক জলের প্রবাহকে তার পূর্বলন্ধ 
গাঁতসমেত ভাগীরথীর বক্ষে বইয়ে দিতে পারবে? [কিংবা সেই জলের 
দুতগাঁতকে সর্বত্র নদীখাতমুখী করে নদীকে গড়ে তুলতে পারবে ? অথবা এ 
ব্যারাজগুলি কি নদীপথ থেকে পি আহরণ করে দু'তীরভূমিতে ছাড়িয়ে দিতে 
পারবে? তবে ওঁ ব্যারাজগুল ভাগীরথী-হুগলীকে বাঁচাবে কেমন করে? 
অনু্রাবষ্ট সামান্য জলের দাঁক্ষণ্যে কোন নদী 


কাজেই ্রীপ্কালে মানুষের দারা 
বাচে না। নদী বেচে থাকে তার আপন প্রাণধারায় ও পাঁরবেশে | সে বয়ে 


চলে আপন মাঁহমায় ও গরিমায়। 
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নদীর যখন জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, তখন তার জীবনও আছে । সকল 
জীবের মত তারও জীবন নির্ভর করে তার প্রাণধারা ও পরিবেশের উপর ৷ 
নদীর সেই প্রাণধারাটি হল বর্ধায় পাহাড় থেকে নেমে আস৷ বিপুল জলের 
প্রবল গাত। আর পাঁরবেশগুি হল (12) কোন একটি নদীর ক্ষেত্রে ঢাল 
ও গাতমুখের সংগে সামঞ্জসাপুর্ণ প্রায় সরল পথ । (15) দু'ট ধারায় বিভনত 
নদীগুঁলর ক্ষেত্রে বাকের মাধ্যমে উৎস অঞ্চলে উভয় নদীখাতে জলধারার প্রলন্ধ 
গাতির সঞ্টার। (10) দু'টি ধারায় একান্ত নদীগুলর ক্ষেত্রে উভয় নদীর পথের 
সংগে নিক্মাংশের নদীর সামঞ্জন্যপূর্ণ পথ। এছাড়া (2) সীমিত প্রাবনের মাধ্যমে 
এবং খাড়গুলর ক্ষেত্রে জোয়ারতনটার সাহায্যে নদীবক্ষ থেকে তীরভামতে পাল 
আহরণ। [[ দ্বিতীয় অধ্যায়ে পালর আশীর্বাদ ও তৃতীয় অধ্যায়ে উপসংহার 


দ্রষ্টব্য ] দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচিত উপায়ে এখন আমরা সম্ভবক্ষেত্রে 
নদীপথকে পাঁরবাঁতিত 


ত করতে পারি, [িংবা নদীকে দুটি ধারায় বা বারবার দ্বিধা 
বিভন্ত করে বহু ধারায় বইয়ে দিতে পার, এমন ক প্রয়োজনে কোন শাখা- 
নদীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পার, সেহেতু আমরা নদীকে আমাদের কল্যাণে 
আরও ভালোভাবে নিয়োজত করতে পারি। তবে সকল ক্ষেত্রেই নদীর প্রাণ- 
ধারা ও পারবেশগুঁলর কথা আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে । তান৷ 
উপলান্ধি করে আমরা যাঁদ যেখানে সেখানে বা কারণে অকারণে নদীপথে বন্ধন 
(যথা সেতু, জলাধার, ব্যারাজ, জমান্তরাল বধ ইত্যাদি ) গড়ে চাল, তবে 
নদীর পথগুল দুত ধ্বংস হবে। কিনতু নদীর চলা তো কখনও থামতে পারে 
না, তাই তখন সে প্রলয়ঙ্কর রূপ ধরে আমাদের সম্পদগুলি ধ্বংস করে চলবে । 
সবশেষে বলব, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সূত্গলির সাহায্যে নদীর অতীত ও বর্তমান 
পথসকল সম্যক বিশ্লেষণ করে নদী পারকম্পনা রচিত হওয়া আবশ্যক । 
না হ'লে আমরা শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে যে পারকষ্পনা বূপাঁয়ত করব, 
(যেমন ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্প, গঙ্গা ব্ৰহ্মপুত্ৰ সংযোগ প্রকল্প, গঙ্গা-কাবেরী 
রা ক্যানাল ইত্যাদি ), সে উদ্দেশ্য তো সাধিত হবে না, পরস্তু তা হয়তে। 
ভবিষ্যতে কোনদিন সহস্র সহস্র জীবন ও বিপুল সম্পদ ধ্বংসের কারণ হয়ে 


*সপ্তম অধ্যায়ের বিষয়বস্ত জ্ঞান ও 


বিজ্ঞান, শারদীর 1980 সংখ্যার 
প্রকাশিত । 
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প্রশ্ন_নদীর উপত্যকায় বন্য। ও প্লাবন বলতে কি বুঝায় ? 

উত্তর-_সাধারণত বর্ষাকালে প্রবল বর্ষণের পর যে পুল জলরাশি 
নদীখাত বেয়ে তীব্র গাঁততে নেমে আসে, তাকে বলে বন্যা (Discharge) 
আর এঁ জলরাশি যখন নদীখাতের দু'কুল ছাঁপয়ে তীরভাঁমতে ব৷ প্লাবনভূমিতে 
(Flood-plain-a) ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে বলে প্লাবন (11909) 
তবে সাধারণভাবে প্লাবনকে অনেক সময় বন্যা বলে আঁভাহত কর! হয় ॥ বন্যার 
পরিমাপ কর! হয় তার তীরত৷ ও আয়তন দিয়ে । বন্যার তীব্রত৷ (Flood 
intensity) বলতে বুঝায় প্রাত সেকেও্ডে যত ঘন ফুট হারে জল নেমে আসে। 
এর পরিমাপ করা হয় িউসেকে । আর বন্যার আয়তন (Flood 
৬91019) হল বন্যার কয়েক দিনে বা মাসে মোট যে পরিমাণ জল নদীপথ 
বেয়ে নেমে আসে । এর পরিমাপ-কর৷ হয় একরফুটে । 

প্রশ্ন বিভিন্ন নদীতে বন্যার প্রকাতি কি একই রকম হয় ? 

উত্তর-_নদীতে বন্যা সাধারণত দু'ধরণের-হয়ে থাকে । দামোদর, কংসারতী, 
তিস্তা, মহানন্দা, কুশী প্রভৃতি যে সব নদীর আবহক্ষেত্র কম ( কয়েক হাজার 
বর্গমাইল ) এবং পাহাড়ী উপত্যকার ঢাল বেশী, সেই সব নদী-উপত্যকায় প্রবল 
বর্ষণের পর বৃষ্টির জল হঠাৎ আঁত দুত গাঁততে নেমে আসে । এদের বন্যার 
স্থায়িত্ব কয়েকদিন হলেও তীব্রতা অনেক বেশী । আবার গঙ্গা, বহ্মপুত্ৰ প্রভৃতি 
নদীর বিশাল অববাহিকার কোন না কোন অংশে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত হয়ে 
থাকে । ফলে এদের বন্যা সার! বর্যাকালব্যাপী স্থায়ী হয়__-কখনও বেশী, 
কখনও কম। যদিও আবহক্ষেত্রের তুলনায় এদের বন্যার তীন্রতা কম, তবু 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার বন্যায় নেমে আসা জলের আয়তন বেশী | যেমন 
দুর্গাপুরে দামোদরের খাতে গ*5 হাজার বর্গমাইল আবহঙ্ষেন্র থেকে যেখানে 
সর্বোচ্চ 10 লক্ষ কিউসেকের বন্য নেমে আসতে পারে, সেখানে ঠা প্রায় 
3 লক্ষ বর্গমাইল আবহক্ষেত্র থেকে গঙ্গায় সর্বোচ্চ বন্যা নামে 30 লক্ষ 


[কউসেক । অর্থাৎ দামোদরের থেকে গঙ্গার আবহক্ষেত্র 40 গুণ হলেও গঙ্গার 
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সর্বোচ্চ বন্যার তীব্রত৷ দামোদরের চেয়ে মাত্র 3 গুণ । এছাড়া দামোদরের একটি 
বন্যার স্থাঁয়ত্ব যেখানে মাত্র 3-4 দিন, সেখানে গঙ্গার বন্যার স্থায়িত্ব থাকে বর্ধা- 
কালের 3-4 মান ধরে । 

প্রশ্ন _প্লাবনকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা যায় ? 

উত্তর__নদীর উচ্চ, মধ্য ও নিন্ন উপত্যকায় এবং সমুদ্রে পকুলে বিভিন্ন 
ধরণের প্লাবন হয়ে থাকে । কাজেই প্লাবনকে মোটামুটি চারভাগে বভন্ত করা 
যায়। (1) নদীর উচ্চ ব পার্বত্য উপত্যকার জল দুত নেমে আসে নদীখাত 
বেয়ে এবং নদীর দু'তীরভাঁম যথেষ্ট উ্চু থাকে । ফলে সেখানে প্লাবন বড় একট 
হয় না। কিত্তু অনেক সময় পাহাড়ী ধস নেমে নদীখাত বন্ধ হলে যে বিশাল 
হুদ সৃষ্টি হয়, তার তলে ঘরবাড়ী, গাছপালা সবই ডুবে যায় । তারপর হঠাৎ 
সেই হৃদ ভেঙে লক্ষ লক্ষ ?কউসেকের বন] এসে নদীতীরবর্তাঁ সকল গ্রাম ও 
শহরকে মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে দেয় । একে বলা হয় আকাস্মক বন্য। (Flush 
fl০০d)।- 1950 ও 1968 সালে তিস্তানদীতে এ ধরণের বন্যায় 3-4 
হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। বর্তমান যুগে জলাধার ভেঙে বা ব্যারাজ-সংলগ্ন 
বাধ ভেঙে এ ধরনের আকাঁস্মক প্লাবন হয়ে থাকে ৷ 1978 সালে খয়রাশোলে 
হংলোর ছোট একটি জলাধারের ও ভিলপাড়ার ময়ূরাক্ষী ব্যারাজের পার্শ্-সংলগ্র 
বাধ ভেঙে শুধু বীরভূম জেলায় যেখানে 700 লোকের সলিল সমাধি হয়োছিল, 


সেখানে পাঁশ্চমবঙ্গে অন্যান্য বারটি জেলায় এ প্রলয়ঙ্কর প্লারনেও জীবনহানি 
হয়োছল মাত্র 300 জনের । এতে বোবা যায়, এই Flush ০০d কত ভয়ঙ্কর ৷ 
(2) নদীর মধ্য উপত্যকায় বন্যার প্রবল জলম্রোতে পাড়বাধে, বিশেষত বাকের 
কাছে, ভাঙন সৃষ্ট হয়। 


ছুই রেহাই পায় না। ক 
নদী এ ত > নাট 
রি ভাবে তার পথ পারবাঁতত করে। _[ব্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত ] 
সালে পশ্চিমবঙ্গে বিভন্ন নদীর মধ্য-উ 
৯, ব্‌ ন মধ্য-উপত্যকার প্লাবনে যে {বিপুল 
৩ হয়োহুল, তা অভূতপূর্ব [21 পৃষ্ঠ ষ্টবয] গঙ্গা-পদ্মা, দামোদর, কংসাবরতী 
উপত্যকাতে প্রায়শই প্লাবন ষ্ট | 
করে থাকে 
(3) নদীর নিয়ন উপত্যকার জলের গাঁত ন্তামত হয়ে রা ফলে এখানে 
পাড়বাধ ভেঙে প্লাবন বেশী না হলেও জলস্ফীতি হয়ে দুল ছাঁপয়ে প্লাবন 
হয় এবং এ প্লাবনে জলঙ্রোত কম থাকে । নিক্-উপত্যকার প্লাবন অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে কৃষিজমি ডুবিয়ে ফসলের ক্ষাত্রি 


মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । সুন্দরবন 
অঞ্চলের 'বিদ্যাধরী, মাতলা, ইছামতী, কালিন্দী, মধুমতী প্রভাত নদীতে এ ধরণের 
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প্লাবন হয়। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে নদী-উপত্যকায় নেমে আসা বিপুল 
জলরাশি উপরোন্ত [তিন ধরণের প্লাবন সৃষ্টি করে থাকে । (4) কিন্তু 
সমুদ্রোপকুলে সাধারণত যে প্লাবন হয়, তার প্রধান কারণ হল সামুদ্ৰিক 
জলোচ্ছাস (01491 ৫৬০), ঘা নদীর খাঁড় বা মোহানা থেকে নদীপথ বেয়ে 
দেশের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত এীগয়ে আসে । সাগর থেকে উত্থিত নিয়চাপ 
যখন উপকূল আঁত্ক্রম করে, তখন যে 1বরাট ঝড়-ঝঞ্ধার সৃষ্ট হয়, তা অনেক 
সময় সমুদ্রে জলম্ফীতি ঘটিয়ে সমুদ্রোপকূলবর্তী এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্লাবন ও 
ধ্বংস ডেকে আনে। 1942 সালের আশ্বনের ঝড়ের সময় মেদিনীপুর, হাওড়া 
ও চাঁব্বশ-পরগণা জেলার দাঁক্ষণাংশে সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে বিপুল ক্ষয়ক্ষাত 
হয়েছিল । 1981 সালের সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে উঁডষ্যার পারাদ্বীপ বন্দরাট 
প্রায় ধ্বংসন্তুূপে পারণত হয় । এছাড়! 1876 সালে আশ্বনে বন্ট্রোপসাগরে যে 
30 ফুট উঁচু বিরাট জলোচ্ছাস ঘটে, তাতে খুলনা, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখাঁল জেলায় 
4 লক্ষ লোক ডুবে মারা যায় এবং সুন্দরবন এলাক! জনশূন্য হয়ে পড়ে । এতে 
বোঝ যায় যে, সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের ধ্বংস ক্ষমতা! কী অসাধারণ । 

্রন্ন_:1978 সালে পশ্চিমবঙ্গে শতাব্দীর প্রলয়জ্কর প্নাবনের মুখ্য কারণ 
কী? 

উত্তর উাল্লাখত প্লাবনের মুখ্য কারণ ছিল একটি নয়চাপের বিদ্রয়কর পথ 
পারক্রমার ফলে কয়েকাঁদনের মধ্যে প্রবলতম বর্ণ। অবশ্য নান! কারণে 
নদীখাত মজে জলানকাশী ব্যবদ্থা বিপর্যস্ত হওয়ারও এই প্লাবনের অন্যতম কারণ । 
বঙ্গোপসাগর থেকে উথিত ও নিম্নচাপটি 21শে সেপ্টেম্বর উাঁড়ষ্যার বালেশ্বরের 
কাছে উপকূল আতিক্রম করে উীঁড়িব্যা, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার ঘুরে 26শে সেপ্টেম্বর 
পাশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। তারপর পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের কাছে প্রায় 
স্থায়ী হয়ে 26শে সেপ্টেম্বর থেকে 28 সেপ্টেম্বর তিনাদনে সমগ্র দক্ষিণ 
পাশ্চমবঙ্গে 25 ই থেকে 30 ইঞ্চির মত বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয়। এতে মযূরান্দী, 
অজয়, দামোদর, দ্বারকে খবর, [শলাবতী, কংসাবতী প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের সকল 
নদীই একসঙ্গে স্ফীত হয়ে প্রবল প্লাবন সৃষ্টি করে । আবার অন্যদিকে এ 
ধনয়চাগাঁট ভীড়ষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও {বহারে যে বৃষ্টি আগেই ঝরিয়ে 1দয়োছল, 
তাতে গঙ্গার বুকে 20 লক্ষ 1কউসেকের বন্যা নামে এবং একই সময়ে গঙ্গা, 
ভাঙ্গীরথী, 'জলঙ্গী, চু্ণা ও ইছামতীর পথে বিপুল পরিমাণ জল নেমে আসে । 
এভাবে সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ প্রবল প্লাবনের কবলে পড়ে । নরচাপটি এরপর 
বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু আরও জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে অপর 


একটি ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে আবার পাঁশ্চমবঙ্গের উপর দিয়ে এগিয়ে যায়। ফলে 


পূর্ববতী প্রাবনের জলরাশি কমার আগেই 4ঠা অক্টোবর থেকে 6ই অক্টোবর 
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পাঁশ্চমবঙ্গে প্রবল বর্ষণ হয়। ফলে একদিকে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়, 
অন্যাদকে পূ্ব-প্লাবত এলাকায় জলবাঁদ্ধ ঘটে। এভাবে সমগ্র দাক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের 
বারাট জেলা 15-20 দিন ধরে 5 ফুট থেকে 10 ফুট জলের তলে ডুবে থাকে । 
এতে শুধু যে ফসলের ক্ষাতি হয় তাই নয়, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের 2 লক্ষ বাসগৃহ 
ভেঙে পড়ায় 2 কোটি মানুষকে খোল। আকাশের নীচে নিরন অবস্থায় কাটাতে 


প্রশ্ন 1978 সালের বন্যায় দামোদর উপত্যকার বন্যানিয়ন্ত্রণে জলাধার- 
গুলি কতটা কার্যকর ছিল ? 

উত্তর__আগি পূর্বেই বলো, নদীতে বন্যার পরিমাপ করা হয় তীব্রতা আর 
আয়তন দিয়ে |, যেখানে নদীর জলবহন ক্ষমতা (Discharge Capacity) 
কম, সেখানে বন্যার জল তে| সহজে নদীখাত বেয়ে নেমে যাচ্ছে না ॥ কাজেই 
বন্যার তীব্রতা নয় তার আয়তনের উপর নির্ভর করে প্লাবিত অঞ্চল কতটা হবে 
এবং এ অঞ্চলে জলতল কত উঁচু হবে। কাজেই ডি. ভি. সি থেকে বলা হয় 
যে, জলাধারগুলিতে সর্বোচ্চ 8.5 ল, 
জলাধারগ্ীলর ননিম্ন-উপত্যকার 2. 


মতে পারত। সেই 


বন্যাকে মাত্র 3:8 লক্ষ কিউসেকে কমিয়ে আন৷ হয়েছে । অতএব বনযানিয়ন্ত্রণে 


জলাধারগুলর ভূমিক। বিরাট। কিন্তু এক্ষেত্রে প্লাবন নির্ভর করছে প্রধানত 
বন্যার জলের আয়তনের উপর । কাজেই যদি বলা হত যে, যখন দামোদরের 


পথে প্রায় 50 লক্ষ একরফুট এবং বারকেশ্বর, শিলাবতী ও কংসাবতীর পথে 


নেশে এসে সমগ্র নিয় দামোদর উপত্যকাকে 
প্রবলভাবে প্লাবিত করেছে, তখন মাত্র 10 লক্ষ একরফুট জল জলাধারগুলতে 
ধরে রাখ| সম্ভব হয়েছে এবং এরূপ প্লাবনরোধে জলাধারগুির ক্ষমতা আত 
সীমিত, তাহলে ডি. ভি. সির বন্তব্য ও প্লাবিত অঞ্চলের মানুষের আভিজ্ঞতার 
মধ্যে সামপ্তস্য থাকত। এছাড়া দামোদর উপত্যকার কয়লা-সমৃদ্ধ অণুলে 
[নলের জন্য যে দুর্গাপুর, বারাজ দায়ী, তা তে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে! 
[ তৃতীয় অধ্যায় দুষ্ব্য ] 

প্রণ্ন_জলাধারগুঁল বড় ধরণের বন্যাকে নয়: 
তে 1978 সালের মহাপ্রাবনে বোঝা গেছে। 
ঘলাধারগুলর ভূমিকা কি? - 


ও দামোদর বড় ধরণের বন আসে 15-20 বৎসর অন্তর, যেমনটি 
এলোহিন 1913, 1935, 1943, 1959 ও 1978 সালে । এদের মধাবর্তা 


রণ করতে পারে না, সেটা 
তবে ছোটখাটো বন্যানিযন্ত্রণে 
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সময়ে সাধারণত 2-3 বৎসর অন্তর দামোদরে মাঝাঁর ধরণের 3-4 লক্ষ 
িউসেকের বন্যাগ্ীল নেমে আসে । এসব বন্যাগুলি হয় জলাধারে সম্পূর্ণরূপে 
আটকে দেওয়া হয়েছে অথবা ওদের তীব্রতাকে 50-60 হাজার ?িউসেকে 
নামিয়ে দামোদরের পথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । কিন্তু এসব বন্যায় জলের 
আয়তন ছিল 10 লক্ষ একর-ফুটেরও কম। কাজেই এ ধরণের বন্যা নেমে 
এলে নিম্ন দামোদর উপত্যকার িছু অঞ্চল: প্লাবিত হত ঠিকই, কিন্তু সে 
প্লাবন প্রধানত ধানজাঁম ডুবিয়ে দিত আর সেই প্লাবনের জলও 3-4 দিনের 
মধ্যে নেমে যেত। আর ধানগাছ 3-4 দিন ডুবে থাকলে কোন ক্ষতি হত না, 
বরং বন্যার জল ও পাঁল পেয়ে তারা. আরও সবুজ ও সতেজ হয়ে উঠত | 
কিন্তু এসব: বন্যাগুলি আটকে দেওয়ার ফলে একটি মারাত্মক ক্ষতি 
হয়ে গেছে । 

প্রশ্ন __ছোট ও মাঝারি বন্যা জলাধারে আটকে দেওয়ায় কী ধরণের 
ক্ষত হয়েছে ? 

উত্তর-_চাল্লশের দশকে যখন দামোদর উপত্যকা পাঁরকম্পনা- গৃহীত 
হয় তখন নিয্নাংশে দামোদরের বিভিন্ন খাতের ( মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর, কানা 
দামোদর, কানা নদী ইত্যাদি ) মোট জলবহন ক্ষমতা (Discharge 
০৭pacity) ছিল প্রায় 2'5 লক্ষ কিউসেক । অর্থাৎ এ সব খাত দিয়ে প্রতি 
সেকেণ্ডে 2'5 লক্ষ ঘনফুট জলানিকাশ করা সম্ভব হত। আর সেজন্যই 
দামোদরের উচ্চ প্রবাহকে জলাধারের সাহায্যে 25 লক্ষ কিউসেকে নামিয়ে 
আনার পারিকম্পনা গৃহীত হয় প্লাবন-নিয়ন্রণে । কিন্তু 2-3 বৎসর অন্তর 
দামোদরে নেমে আসা 3-4 লক্ষ ?িউসেকের বন্যাগুলিই ছোটখাট! প্লাবন সৃষ্টি 
করে দাগোদরের বুকে জমা পল দু'তীরভূমিতে ( ব৷ প্রাবনভূমিতে ) ছড়িয়ে 
দিয়ে একদিকে নদীখাতের জলবহন ক্ষমতা বজায় রাখত অন্যাদকে দু'তীর- 
ভূমিকে উচু ও উর্বর করত । এ সব বন্যাকে জলাধারে আটকানোর ফলে 
গত 25-30 বৎসরে মুণ্ডেগ্রীমহ দামোদরের জলবহন ক্ষমতা কমে মাত্র 60 
হাজার িউসেকে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় সাক হয়ে গেছে। 
নদী ঘাঁদ তার খাতের উপযোগী জলপ্রবাহ না পায়, তবে সে বাঁচবে কেমন 
করে? এভাবে জলাধারগুলি দামোদর-সুণডশ্বরীর মৃত্যু ডেকে এনেছে আর 
তারই প্রতকিয়াস্বরূপ হুগলী মোহনাও দুত মজে গেছে । 

্রশ্ন__দামোদরের জলবহন ক্ষমতা আগের মত 2১ লক্ষ কিউসেকে 
রাখা হলে 1978 সালের প্লাবনে কি ধরণের সুবিধা হত ? 

উত্তর__1978 সালের বন্যার সময় যখন জলাধারগুলিতে মান 10 লক্ষ 
একর-ফুট জল ধরে রেখে প্লাবন নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলাছল, তখন সমগ্র 
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নিয়ন দামোদর উপত্যকা প্রায় 50 লক্ষ একর-ফুট জলের তলে ডুবোছল । কত্ত 
যাঁদ দামোদরের জলবহন ক্ষমতা 25 লক্ষ ?িউসেকে বজায় রাখ! হত, তবে 
প্রাতাদন নদীপথে 5 লক্ষ একর-ফুট হারে জল নেমে যেত। অর্থাৎ বৃষ্টির 
4-5 দিনের মধ্যে 20 লক্ষ থেকে 25 লক্ষ একর-ফুট জল নেমে যাওয়ায় 
প্লাবত অঞ্চলে জলের উচ্চত৷ প্রায় 3 ফুট কম হত। ফলে রেলপথ, সড়কপথ 
প্রভৃতি ডুবে যোগাযোগ ব্যবন্থ! সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হত না এবং লক্ষ লক্ষ 
বাসগৃহ ধ্বংস হয়ে দাঁক্ষণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে গৃহহারা ও সর্বহারা হতে হত 
না। এছাড়া 10 দিন পরে অক্টোবরে দ্বিতীয় বন্যা আসার আগেই আঁধকাংশ 
প্লাবিত অঞ্চল জলমুন্ত হত একমাত্র কৃষিজমি ও করেকটি নিম্নাঞ্চল ছাড়া, 
কারণ 10 দিনে নদীখাত দিয়ে 50 লক্ষ একর-ফুট জল নিকাশ করা সম্ভব 
হত। কাজেই জলাধার নির্মাণ নয়, নদীকে সজীব ও জীবন্ত রাখাই প্লাবন 
নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ পন্থা । 

্রশ্ন__নদীখাতের উৎকর্ষের জন্য জলাধার থেকে স্বাভাবক ও কৃত্রিম 
বন্যা ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক | কিন্তু জলাধারের জল ছেড়ে দিলে সেচের 
জল দেওয়৷ হবে কিভাবে ? 

উত্তর__আমরা যে জলাধারগুল নির্মাণ করোছ, তাতে নদী উপত্যকা 
দিয়ে জলাধারে নেমে আসা সারা বৎসরের জল ধরে রাখা যায় না। যেমন 
দামোদর, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী প্রভাত নদীগুলির পার্বত্য উপত্যকায় বাৎসারক 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় 50 হীণ্ি__যে বৃষ্টিজলের শতকরা 60 ভাগ 


জলাধারগুলিতে নেমে আসে । অতএব দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতীর 
জলাধারগুলির আবহক্ষেত্র যথাক্রমে 6600, 720 ও 1400 বর্গমাইল হওয়ায় 
ওদের জলাধারগুলিতে 


নেমে আসা জলের পাঁরমাণ যথাক্রমে 105 লক্ষ, 
11:5 লক্ষ ও 22:4 লক্ষ একরফুট আর জলাধারগুলিতে ধরে রাখা জলের 
সবেচ্চ পারমাণ হল বথাককমে 22 লক্ষ, 5 লক্ষ ও 8 লক্ষ একরফুট মাত্র । 
মিরা না জলের বেশীর ভাগ বর্যাকালেই নদীখাতে ছেড়ে 
৬  ঈগগুমে বা বর্ষাকালে আমনচাষের জন্য ব্যবহৃত হয় । 
সাধারণত ধীরে ধারে ছেড়ে দেওয়া হয় নদীখাতে। কিন্তু 

খরার বংসরগুলি ছাড়া আমনচাষে জলের বড় একটা 


/ রিফ মরশুমে ওঁ সেচের জল অ ৷ 
র পচয় ছাড়া কিছুই নয় 
কাজেই সুবৃষ্টির বৎসরগুলিতে যখন আকাশ পাঁরষ্কার থাকবে, তখন নিয়- 


উপত্যকায় অধিবাসীদের সতর্ক করে এ বাড়াত জল স্বচ্ছন্দে 1টি বা 2টি 


টি রর টি দেওয়। যেতে পারে, যাতে নদীখাত থেকে পাঁল এসে 
এক দক জনকে উদ ও উর করবে, অন্যদিকে রক গভীর রাখতে সাহায্য 


প্রশ্নোত্তরে নদীর কথ। 99 


করবে। মনে রাখা দরকার, এভাবে সীমিত প্লাবনের আশীবাদকে গ্রহণ করে 
নদীকে জীবন্ত রাখাই প্রলয়ঙ্কর প্লাবন-নিযনতরণের শ্রেষ্ঠ পথ ৷ [ 90 পৃষ্ঠা দ্রব্য ] 

প্রশ্ন__মানুষ যে নদীর চর ঘিরে চাষবাস করছে, ঘরবাড়ি এমন কি 
কল-কারখানা গড়ে তুলছে, নদীখাত মজে যাওয়ার জন্য সেগুলি কি 
দায়ী নয়? 

উত্তর__ নদীর বুকে জলাধার, ব্যারাজ, সেতু প্রভৃতি বে কোন বন্ধন 
গড়ে তোলা অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজ। আসলে জলাধারে জল ধরে রাখায় 
দামোদর, ময়ুরাক্ষী, কংসাবতী প্রভাতি নদী মজে গেছে আর প্রাকৃতিক কারণে 
[ সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত]. ভাগীরথী, জলঙ্গী, চুর্ণা, বিদ্যাধরী প্রভৃতি মৃত্যুর 
দিকে এগিয়ে চলেছে বলেই মানুষের পক্ষে এ সব কাজ করা সম্ভব হয়েছে, 
নইলে সাধারণ মানুষের সাধ্য কি সজীব ও প্রাণবন্ত নদীর চরে ঘরবাড়ি বানায় ? 

প্রশ্ন __সাগর থেকে উঠে আসা জোয়ারের জল বন্যার জলরাশিকে নেমে 
যেতে বাধা দেয় । কাজেই জোয়ারের জল আটকানোর জন্য হুগলী নদীতে 
একটি ব্যারাঞ্জ গড়লে কেমন হয় ? 

উত্তর-_সাগর থেকে উঠে আসা জোয়ারের জল বন্যার জলরাশকে 
নেমে যেতে বাধা দেয় সত্য ; কিন্তু 1978 সালের প্রবল প্লাবনের সময় দেখা 
গেছে যে, জোয়ারের সময় বন্যার জলের গাঁত কমে যাওয়ায় জলস্ফীতি হয়েছিল 
ঠিকই, কিন্তু এ সময়ে নদীতে জলের গাঁত সাগর অভিমুখে ছিল । অর্থাৎ 
কোন ব্যারাজ দ্বারা জোয়ারের জল আটকালে দেখা যাবে যে ব্যারাজের 
'নিক্নাংশে জোয়ারের জল যত না উঁচু হয়েছে, নদীখাতে প্লাবিত অঞ্চল 
থেকে নেমে আসা জলে ব্যারাজের উর্ধাংশে জলতল তার চেয়ে অধিক উঁচু 
হবে । ফলে প্লাবন প্রবলতর হবে । 

্রশ্ন-_হুগলী নদী মজে যাওয়ার অন্যতম কারণ জোয়ারের জলস্রোতে 
সাগর থেকে উঠে আসা পাঁলি। এঁ পালি আটকানোর জন্যে হুগলী নদীতে 
একটি ব্যারাজ নির্মাণ কর৷ যেতে পারে কি? 

উত্তর--যদি জোয়ারের ফলে সাগর থেকে উঠে আসা পাল নদীর 
মৃত্যুর কারণ হয়, তবে ভাগীরথী-হুগ্ললীসহ গঙ্গার অসংখ্য শাখানদীগুি 
জোয়ার-াটা থাকা সত্বেও অতীতে যুগ যুগ ধরে সাবলীলভাবে বয়ে যেত 
কিভাবে ? আর হুগলী নদীতে জোয়ার-ভাটার খেলা চলে নবদ্বীপ পর্যন্ত, 
কিন্তু মুখিদাবাদ জেলায় ভাগীরথী, জলঙ্গী, মাথাভাঙা, ভৈরব প্রভাত 
নদীগুলি দুত মৃত্যুর দিকে এগয়ে চলেছে কেন? আসলে পলি তে 
পাহাড় থেকে বিপুল পাঁরমাণে বয়ে আসে জলস্রোতে, কিছু দু'তীরভাম থেকে 
ধুয়ে আসে আর কিছু হয়তো সাগর থেকে উঠে আসে । কিন্তু এ ব্যারাজ 
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বর্ষাকালে নেমে আসা পলি সরিয়ে দেবে কেমন করে? পরন্তু ব্যারাজের জন! 
জলের গাঁত স্তামিত হওয়ায় পাল দুত ঝরে পড়ে হুগলী নদীর মৃত্যু 
ত্বরান্বিত হবে। 

প্রশ্ন_এমন জলাধার কি কর! যায় না যাতে নদীখাতে নেমে আস৷ 
সারা বংসরের জল সম্পূর্ণভাবে আটকে দেওয়া যায় 2 

উত্তর-্ধুকিগত দিক থেকে এরূপ জলাধার করা সম্ভব হলেও 
আমাদের এই ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জলাধারের জন্য যে বিশাল এলাকা নিমজ্জিত 
করা দরকার হবে, তা পাওয়া দুঃসধ্য। মিশরে নীলনদে আসোয়ান বাধের 
জলধারণ ক্ষমতা হল 10 কোট 60 লক্ষ একরফুট । অথচ নীলনদের 
বাৎসাঁরক গড় জলপ্রবাহ হল 7 কোটি 50 লক্ষ একরফুট অর্থাৎ নীলনদের 
সারা বৎসরের জলরাশ সম্পূর্ণরূপে আটকে দেওয়া হয়েছে আসোয়ান বাধে 
এতে কিন্তু নিশ্নউপত্যকায় পাঁরবেশগত সমস্যা দেখা দিয়েছে । সবচেয়ে 
মজার কথা, বছর সাতেক আগে নীলনদের উপত্যকা প্রবল প্লাবনের কবলে 
পড়োছল । কারণ আর কছুই নয়,_বৎসরের পর বৎসর বন্যার জল 
সম্পূর্ণ ধরে রাখায় নিম্লাংশে নীলনদ দুত মজে গেছে। এদিকে ও বংসর 
নিন্-উপত্যকায় অর্থাৎ আসোয়ান বধের দন্াংশে হয়েছে প্রবল বর্ষণ ৷ নিম্ন 
উপত্যকার জল ধরে রাখার ক্ষমতা নেই জলাধারের আর নীলনদও জলানিকাশ 
করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। কাজেই দেশ প্রবল প্লাবনের কবলে 
গড়েছে । এছাড়া চীনদেশে নদনদীর বুকে অসংখ্য জলাধার সৃষ্টি করে 
মানুষ ভেবেছিল যে, তারা বন্যার কবল থেকে চিরতরে মুন্ত হবে। 
কিন্তু না, 1981 সালের ইংয়াসি নদীর বন্যায় 2 কোটি মানুষ গৃহহীন 
হয়েছে আর কয়েক হাজার মানুষ জলস্ত্রোতে ভেসে গিয়েছে। প্রসঙ্গত বাল, 
্লাধারের পরিবর্তে নদীকে উপযুস্তভাবে সংস্কার করলে নদী-উপত্যকার 
শল অংশের বন্যাকে সুুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । 


পর্ন _নদীধাত ধ্বংস করা ছাড়া জলাধার ও ব্যারাজ আর ক ধরণের 
ক্ষত করে থাকে 2 

উত্তর- অনেক সমর জলাধার [কংব ব্যারাজ.সংলগ্ন বাধ ভেঙে ভয়ঙ্কর 
Flush Flood হয়। তখন জলাধারে সাত বিপুল জলরাশি হঠাৎ 
দুতবেগে নেমে এসে গ্রাম-শহর সবই নিশ্চিহ্ন করে দেয় । একে বলে Dam 
Failure, আবার কখনও ব্যারাজ-পণ্ডে জমা পাঁলর জন্য ব্যারাজের উর্ধাংশে 
নদীখাত উঁচু থাকায় ব্যারাজ-সংলগ্ন পাড় বাধ (Afflux Bund) ভাঙলে 
নদীর জল ব্যারাজ পথে না এসে পার্থ বাধে কর সৃষ্টি করে দ্বিতীয় নদারূপে 
এগিয়ে চলে ৷ 1978 সালের বন্যার সময় খয়রাশোলে হিংলো৷ জলাধার, 
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তিলপাড়ায় ময়ুরাক্ষী ব্যারাজ ও দামোদরের দুর্গাপুর ব্যারাজে এরূপ ঘটনা 
ঘটোছিল ত৷ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । 

প্রশ্ব_এ ধরণের Dam Failure-এর ঘটনা [ক শুধু পশ্চিমবঙ্গে 
ঘটোছল ? 

উত্তর_পৃথিবীর সব দেশে Dam Failure প্রায়ই ঘটে থাকে 
এবং এ পর্যন্ত প্রায় 350টি এরুপ ঘটনার কথা জানা যায়। ভারতেই এ 
পর্যন্ত 25টির অধিক বড় ও মাঝারি জলাধার ভেঙে পড়েছে, যাদের কয়েকটিতে 
দেশের বিপুল ক্ষাত হয়েছে । হঠাৎ নেমে আস! জলম্রোতে বহু গ্রাম ও শহর 
নিশ্চিহ্ন হয়েছে, সড়ক ও রেলপথ ভেঙে গেছে এবং বহু মানুষ ভেসে গেছে । 
Dam Failure-এর ঘটনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- উত্তরপ্রদেশে 
গোহনা লেক ও নানকসাগর ; মধ্যপ্রদেশে স্বপ্না, কুয়ারপুরা, দুধবা ও চাপি ; 
গুজরাটে মাচ্চন, খামবালা ও শেরোঁঞ্জ এবং মহারাষ্ট্রে পানশেট, তুলসী ও 
খাডাকৃভাস্লা। 1961 সালের 12ই জুলাই মহারাষ্ট্রে পুনার অদূরে পানসেট 
জলাধার ভেঙে যে প্রবল বন্যা নামে, তাতে পুনা শহরটি ধ্বংসস্তূপে পাঁরণত 
হয়। কয়েক হাজার মানুষ ভেসে যায় এবং ] লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়। 
সাত-আট বৎসর আগে মহারাষ্ট্রে কয়না জলাধারের চাপে ভূণনয়ে শিলান্তরের 
পরিবর্তন হওয়ায় যে ভুমিকম্প হয়, তাতে বহু মানুষ মার৷ যায় ও বিপুল 
সম্পত্তির ক্ষতি হয়। 

1967 সালে উত্তরপ্রদেশে নানকসাগর জলাধার ভেঙে পড়ায় যে 
বিরাট বিপর্যয় ঘটে ত৷ অবর্ণনীয় । 1978 সালে পশ্চিমবঙ্গে উপরোন্ত 
ঘটনাগুল ছাড়া উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানায় কয়েকটি জলাধ।র ভেঙে পড়ায় 
কয়েক হাজার মানুষ জলস্রোতে ভেসে যায়। 1979 সালে গুজরাটে 
মাচ্চর একটি মাঝারি ধরণের জলাধার থেকে ছাড়া পাওয়া বিপুল জলরাশি 
এক সূর্ধালাকত দিনে হঠাৎ মোরভি নামে একটি শহরের উপর দিয়ে 
বয়ে যায়। [ মোরভি শহরটি এত সুন্দর যে, একে ভারতের প্যারিস বলা 
হয়।] 10-15 ফুট উঁচু হয়ে আসা বিপুল জলস্রোতে 7-8 হাজার 
মানুষ সঙ্গে সঙ্গে ভেসে যায়। 2-3 ফুট পল ও কাদার উপর ছড়ানো অসংখ্য 
মৃতদেহে সুন্দর শহরটি একটি নরকে রূপান্তারত হয়। 1980 সালে আগষ্ট 
মাসের 5-6 দিনের বর্ষণে গুজরাটের সমস্ত শুষ্ক জলাধার পারপূর্ণ হয়ে 
উপচে যায় এবং খামবালা, সন্তপুর ও সায়না বাঁধের ক্ষাত হয়। 1981 সালে 
কর্ণাটকে 3টি জলাধার ভেঙে পড়ায় কয়েকটি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয় এবং দক্ষিণ 
ভারতে রেলপথ ও সড়ক যোগাযোগ বিছিন্ন হয়। এ বংসর আগে 
জরলপুরের কাছে বাগরী জলাধারে ফাটল হওয়ায় নর্মদা নদীতে প্রবল বন্যা 
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নামে । 1983 সালে জুলাই-এ গুজরাটে প্রবল বর্ধণে 30 জলাধার উপচে 
পড়ে । এছাড়া শেক্রোঞ্জ ও অন্য দু'টি জলাধারের ফাটলপথে হঠাং নেমে 
আস৷ জলরাশি বৃষ্টির জলের সংগে যুন্ত হয়ে এক বিশাল এলাকাকে প্লাবিত 
করে এবং প্রায় 2 হাজার লোকের মৃত্যু হয়। এ বংসর সেপ্টেম্বরে 
ভুটানে একটি জলাধার ভেঙে পড়ায় আসামের সংগে অবাঁশষ্ট ভারতের সড়ক 
ও রেলপথে যোগাযোগ এক সপ্তাহের জন্য বিচ্ছিন্ন থাকে । 

প্রশ্ন_জলাধার বা ব্যারাজের পার্শব-সংলগ্ন বাধ ভেঙে যাতে বিপর্যয় 
ডেকে না আনে, সেজন্য ক ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে? 

উত্তর-_সাধারণভাবে জলাধারের জলানগর্মন দ্বারের (Spillway) 
কাছের অংশ কংক্লীট দিয়ে নিমিত হলেও নদীবীধের (Dam-এর) অন্য অংশ 
থাকে মাটির (বা পাথরের ) তৈরী। এ মাটির বাধ খুব মজবুত হওয়া 
দরকার ; যাতে কোন ফাটল না ধরে। এওঁ মাটির বাধে গাছপালা 
লাগানো দরকার এবং শস্ত হওয়ার জন্য 5-6 বৎসর সময় দেওয়া উচিত । 
এছাড়া মাটির তৈরী বাধ সর্বত্র জলাধারের কংকীট বাধের চেয়ে 8-10 ফুট 


উঁচু থাকা আবশ্যক, যাতে জলাধারের সমস্ত গেট খোলা থাক সত্তেও জলাধারের 


জলতল হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে সেই জল কংক্ট বাধের উপর দিয়ে জলপ্রপাতের 
মত ঝরে পড়বে ; 


কিন্তু কোথাও মাটির বাধ একটুও ডুববে না। 
কারণ মাটির বাঁধের উপর দিয়ে জল উপচে পড় 


ডলে সে বাধ দুত ক্ষয় পাবে 
এবং জলাধারের স্চিত জল একসঙ্গে বিপুল বেগে ছুটে এসে [নক্ন-উপত্যকাকে 
ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। 


ব্যারাজের ক্ষেত্রে তার গঠন-কোঁশলের পাঁরবর্তন করা 
একান্ত দরকার । ব্যারাজের কংক্রীট ভিতাঁট নদীতে একই তলে ন৷ রেখে 


নদীগর্ভের ( River-bed-aর ) অনুৰূপে গড়তে হবে, যাতে ব্মারাজটি নদীর 
জলপ্রবাহে একটি সাধারণ সেতুর চেয়ে বেশী বাধা সৃষ্টি না করে। 
[ পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত ] এছাড়া যে সকল ব্যারাজ নিমিত হয়েছে, তাদের 
ব্যারাজ-পণ্ডে জম পালি প্রাতি বৎসর সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে । 
প্রশ্ন_পৃথিবীর সব দেশে হাজার হাজার জলাধার ও ব্যারাজ নিমিত হয়েছে, 
তারা ক নদীখাতের ক্ষতি করছে না ? 
উত্তর-নদীর উপর যে কোন ধরণের বাধা, 


তা সেতু, ব্যারাজ, জলাধার 
এমনকি সমান্তরাল পা 


ড় বাঁধ হোক না কেন, তা অবশ্যই নদীর পক্ষে 
ক্ষাতকারক। কিন্তু এ ক্ষার পাঁরমাণ বিরূপ হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে 
এ নদীতে নেমে আস৷ পাঁলর পারমাণের উপর। আবার সেই পাঁলর পরিমাণ 
পধানত নির্ভর করে থাকে, নদী যে পার্বত্য উপত্যকা থেকে নেমে আসছে তার 
শিলার গঠন এবং নদীর আবহক্ষেরে বৃষ্টিপাতের ধরণের উপর ৷ পৃথিবীর 
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অধিকাংশ পর্বতমালা গ্রানাইট, ব্যাসপ্ট প্রভূত আগ্নেয়াশলা দ্বারা গঠিত। এ 
সমস্ত আগ্লেয়শিলা অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় এদের ক্ষয় খুবই কম। এশিয়ার 
হিমালয়, আফ্রিকার আটলাপ আর ইউরোপের আশ্পস্‌ পর্বতমালা হল ভজ 
পর্বতমালা, যারা. বেলেপাথর, কাদাপাথর প্রভূত নরম পাললিক শিলার দ্বারা 
গাঁঠত। এইসব পাললিক শিলা অত্যন্ত ক্ষয়প্রবণ হওয়ায় এ তিনটি পবতমালা 
থেকে নেমে আস৷ নদ-নদীগুীলতে পলির পাঁরমাণ হয় বেশী, অন্যাদকে আগ্নেয়- 
শলায় গঠিত অন্য সব পর্বতমালা থেকে বয়ে আসা নদনদীতে পাঁলর পাঁরমাণ 


খুবই কম। 
প্রশ্ন _আম্পসূ, আটলাস ও হিমালয় পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন নদনদীর 


অববাহিকায় ভূমিক্ষয় কিরূপ ? 

উত্তর--ইউরোপের আম্পস্‌ পর্বতমালা শীতল অগুলে অবস্থিত থাকায় 
সেখানে আঁধকাংশ সময়ই বৃষ্টির পারিবর্তে ঝরে পড়ে তুষারকণা আর সেই 
তুষারের স্তরে ঢাকা পার্বত্য-উপত্যকায় ভূমিক্ষয় হয় কম । আবার আফ্রকার 
আটলাস পর্বতমালার উত্তরে আছে ভূমধ্যসাগর ও দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি । 
এখানে বৃষ্টিপাতও খুব কম। কাজেই কোন বড় নদীই এ পর্বতমাল। 
থেকে নেমে আসোন । অন্যদিকে হিমালয় পর্বতমালা অববাহিকায় পশ্চিমে 
আরব সাগর, দাঁক্ষণে বঙ্গোপসাগর ও পূর্বে চীন সাগর থেকে উৎপন্ন মৌসুমী 
বায়ুর প্রভাবে প্রবল মুষলধারে বর্ষণ হয়। এজন্য হিমালয় থেকে উৎপন্ন 
নদনদীতে নেমে আসে বিপুল পরিমাণ পাল ৷ 

হিমালয় পর্বতমালা উত্তরে লরেসিয়া ও দক্ষিণে গণ্ডোয়ান৷ নামে দু'টি প্রাচীন 
মহাদেশের মধ্যবর্তী টোথস সাগর থেকে৷ উঠে এসেছে ভূ-আন্দোলনের ফলে 
মাত্র কয়েক কোটি বৎসর আগে ॥ এই হিমালয় পর্বতমালা প্রধানত প্রায় 
সমান্তরাল চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত । দক্ষিণ থেকে উত্তরে এ পর্বতশ্রেণীগুলি 
হল ;-_-(01) অবাহিমালয় (Sub-Himalaya), (2) হিমাচল (Lesser 
Himalaya), ( ) মাগার (Great Himalaya) এবং (4) বহি- 
হিমালয় (Trans-Himalaya)। এদের মধ্যে হিমাগারি পর্বতশ্রেণী 
হল সর্বোচ্চ হিমাঁগারর দক্ষিণে হিমাচল ও অবাঁহমালয় থেকে উৎপন্ন 
নদীমুলি প্রধানত ভারত, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, ব্রলদেশের উপর দিয়ে 
প্রবাহিত। আর বাঁহ-হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীগুলি প্রধানত তিবত ও 
চীনদেশের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে চীন সাগরে। এই  পর্বতগ্রেণীগুলর 
মধ্যে অবহিমালয় সবচেয়ে নবীন (মান 70 লক্ষ বৎসর আগে এর উৎপত্তি ) 
এবং নুড়ি, কার্দী ও বেলেমাটিতে গঠিত হওয়ায় ক্ষয়প্রবণ ও তনুর ৷ গাদের 
সমভূমির উত্তরে রয়েছে অবাহমালয় আর দাঁক্ষণে আছে আঁত প্রাচীন আগেয়- 
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শিলা দ্বারা গঠিত বিন্ধ্য পরবতশ্রেণী ও ছোটনাগপুরের মালভূমি । অর্থাৎ গঙ্গা বয়ে 
চলেছে অত্যন্ত ক্ষয়প্রবণ দু'ট পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে । আবার এ গ্রাঙ্গেয় 
অববাহকাতেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রভাবে আনীত নিশ্নচাপগুল 
কয়েকাদনের মধ্যে যে বিপুল পাঁরমাণ বৃষ্টি (কয়েক কোটি একর-ফুট ) 
ঝরিয়ে দেয়, তা কষ্পানাতীত। একারণে গাঙ্গেয় উপত্যকায় শিলার ক্ষয় 
এবং প্রাত ঘনফুট গঙ্গাজলে বয়ে আসা পাঁলর পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে 
সবোচ্চ । হিমালয় থেকে উৎপন্ন অন্য নদীগুলিতে, যথা সিন্ধু, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, 
মেকং, সাকিয়াং ইয়াং সিকিয়াং, হোয়াংহো প্রভাঁতর অববাহকায় ভূমিক্ষয় 
অপেক্ষাকৃত কম । 


প্রশ_-অন্যান্য মদনদীর তুলনায় গাঙ্গেয় অববাহিকার ভূমিক্ষয় কতটা 
বেশী? 

উত্তর__একটি {হিসাবে দেখা যায়, উত্তর আমোরকার 'মাঁসাপাঁস নদীর 
পার্বত্য উপত্যকায় এক ফুট আগ্লেয়াশলার ক্ষয় হ'তে যেখানে 6000 বৎসর 
সময় লাগে, সেখানে আফ্রিকার নীল নদের, চীনের হোয়াংহো ব৷ পীত নদীর 
ও ভারতের গঙ্গা নদীর পার্বত্-উপত্যকায় এক ফুট ভুমক্ষয়ের জন্য সময় 
লাগে যথাক্রমে 3000 বৎসর, 1500 বংসর ও 750 বৎসর । অর্থাৎ গঙ্গার 
পার্বত্য উপত্যকার প্রত বর্গমাইল আবহক্ষেন্র থেকে আনীত পাঁলর পরিমাণ 
মাসাসাঁপর তুলনায় 8 গুণ, নীলনদের তুলনায় 4 গুণ আর হোয়াংহোর 
তুলনায় 2 গুণ। এজন্য গঙ্গার জলে পাঁলর পারমাণ গড়ে তিন হাজার ভাগের 
একভাগ এবং বর্ষাকালে বন্যার সময় তা এক হাজার ভাগের একভাগে পারণত 
হয়। গঙ্গা তার পার্বত্য-উপত্যকা থেকে প্রত বংসর 


গড়ে 640 কোটি 
ঘনফুট বা 40 কোটি টন পাঁল বহন করে আনে তাইতে৷ গঙ্গা পৃথিবীর 
নবীনতম নদী হওয়া সত্তেও সে শুধু উত্তরপ্রদেশে ও বিহারে অবাস্থিত প্রাচীন 


টোথস সাগরের অবশেষটুকুই ভরাট করোনি, বাংলার 
বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল গড়ে তুলেছে। একারণে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের 
গাঙ্গেয সমভূমিতে আগ্নেয় শিলার স্তর 2-3 হাজার 

5-6 হাজার ফুট পাঁলর স্তরে ঢাকা পড়ে গেছে। রামায়ণ-মহাভারতে বাণত 
বল 51 RTL CE SS 
প্রভৃতি এ্র্বময় নগরগুলি আজ পালমটির নীচে হারিয়ে গেছে। এমনকি 
এ্ীতহাসিক কলের মগধ, পার্টালপুন্র, নালন্দা প্রভীত আজ মাটির তলায় । 
5-6 হাজার বৎসর আগে সিদ্ধুনদের উপত্/কাতেও প্রবল বৃষ্টি হত। তাইতো 
হরগ্া, মহেঞ্জোদারোর সিন্ধু সভ্যতার নগরীগুি র 


পড়েছিল আবার নতুন করে গড়ে উঠোইল। সিন্ধু-সভ্যতার মানুষেরা উপযু্ঠপরি 
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সাতাঁট নগরী গড়ে তুলেছিল, তবুও তারা 'সন্ধুনদের পাঁলমাঁটর নীচে আজ 
এক বিস্মৃত ইতিহাস হয়ে আছে। & 

্রশ্ন__ভূমক্য়ের ফলে কি পাঁরমাণ গাল 'বাভন্ন জলাধারে নেমে 
আসছে? 

উত্তর-_ভূঁমক্ষয়ের ফলে ভারতের 'বাভন্ন জলাধারে যে পাঁরমাণ পাল 
আসবে বলে বিশেষন্রগণ অনুমান করোঁছলেন, বাস্তব ক্ষেত্রে তার তুলনায় 
2-3 গুণ, কোন কোন ক্ষেত্র 7-8 গুণ পল এসে জলাধারগুলিতে জমা 
হচ্ছে। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে অরণ্যের বৃক্ষছেদনের ফলে সেই ভূমিক্ষয় ও 
পাঁল আসার বাংসাঁরক পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। 1972 সালের 
সেচ কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতের কয়েকটি জলাধারে পল জমার 
বাৎসাঁরক প্রকৃত পাঁরমাণ ও বন্ধনীতে অনুমিত পরিমাণ একরফুটে দেওয়া হল_ 
মাইথন 5,980 (684), পাণ্ডেত 9,533 (1,982), মযূরাক্ষী 2,000 (538), 
ভাকুরা 33,475 (23,000), রামগঙ্গা 4,376 (1,089), তুঙ্গভদ্ৰ৷ 
41,058 (9,796), উকাই 21,758 (7,448) ও {নজামসাগর 8,725 
(530)। 

জল ধারগুঁলতে অনুমিত পরিমাণের চেয়ে বহুগুণ বেশী পাঁল আসায় 
ভবিষ্যতে জলাধারগঁল থেকে পর্যাপ্ত পারমাণ সেচের জল দেওয়া সম্ভব হবে না 
অর্থাৎ তাদের সেচসৌবত এলাকা দুত কমে যাবে এবং একসময় তাদের 
আয়ুও শেষ হয়ে যাবে । ভারতের বাভিন্ন সেচপ্রকণ্পের প্রকৃত পাল জমার 
'ভান্ততে বর্তমান আয়ু এবং বন্ধনীতে জলাধার “নর্মাণকালে অনুমিত আয়ু বৎসরের 
[হিসাবে দেওয়া হল-_মাইথন 153 (212), পাণ্চেত 138 (216) 
ময়ুরাক্ষী 200 (872), ভাকরা 291 ৫0:), হীরাকুদ 147 (386), 
গান্ধীসাগর 350 0930) ও তুঙ্গভদ্রা 245 (311); অর্থাৎ জলাধারগুলি 
নির্মাণকালে পার্বত্র-উপত্যকার ভূমিক্ষয়ের [বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন 
কর৷ হয়নি। 

প্রশ্ন _ভূমিক্ষয় ছাড়া নদী-উপত্যকার আর {ক ক বৈশিষ্ট্য জলাধার ও 
ব্যারাজ নির্মাণকালে বিবেচিত হওয়া উচিত ? 

উত্তর__হিমালয় পর্বতমালায় ভাঙাগড়ার খেলা এখনও টলছে। এজন্য 
ভূমিকম্প ও ধস এখানকার দনত্য ঘটনা ৷ 1556 সালে প্ৃঁথবীর সবচেয়ে 
ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে চীনদেশের সেনসাই-তে 8 লক্ষ 30 হাজার লোকের মৃত্যু হয় ৷ 
1762 ও 1897 সালের দুটি ভূমিকম্পে উত্তর বিহারে বহু লোক মারা যায়, 
এমন ক কয়েকটি নদী পথ পারঝতিত করে। 1934 সালে নেপাল অঞ্চলে 
ভূমিকম্প ও ধসের ফলে 10 হাজার মানুষ মার৷ যায়। হিমালয়ের মত ভাঙ্গিল 
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পর্বতমালায় জলাধারের প্রবল চাপে শিলার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর 
ভূমিকম্প হতে পারে, যেমনটি হয়েছিল মহারাষ্ট্রের কয়না নদী-উপত্যকায় | 
এছাড়া হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে প্রায়ই ধস নেমে যাতায়াতের 
পথ বন্ধ হয়ে যায়, কখনও বা পাহাড়ের কোলে গড়ে তোলা গ্রাম ও শহর 
নিশ্চিহ্ন হয়। কখনও কখনও ওঁ ধসের ফলে নদীখাত বন্ধ হয়ে সাময়িক- 
ভাবে গড়ে ওঠে একটি হৃদ. যা পরবর্তীকালে ভেঙে আকস্মিক বন্যা (Flush 
Flood) সৃষ্টি করে। 1841 সালে হিমালয়ের নন্দা পর্বতের পাশ্চমাদিক 
থেকে বিশালাকার শিলাখণ্ড সিন্ধুদদের উপর এসে পড়ে এবং সিন্ধুনদের বুকে 
40 মাইল দীর্ঘ একটি বিশাল হদ গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে সেই বাধা 
ভেঙে এক আকস্মিক প্রবল .জলস্লোতে সিদ্ধুনদের দু'তীরবতণ গ্রাম ও শহর 
ভাসিয়ে নিয়ে যায়। 1978 সালের আগক্ট মাসের প্রথমে উত্তরপ্রদেশে 
1শবকাশীর কাছে হিমালয়ের কোলে কানোরিয়াগাড় নদীতে ধস নেমে 
একটি বিশাল হদ গড়ে ওঠে। পরে 5ই আগষ্ট সেই হৃদি ভেঙে পড়ায় 
কয়েকটি বিশালাকার শিলাখণ্ড ছিটকে পড়ে গঙ্গানদীর বুকে । ফলে উচ্চ- 


18 ঘণ্টার মত স্তন্ধ হয়ে যায় এবং 


ন পথে। ফলে বহুসংখ্যক গ্রাম, 
গঙ্গো্রী যাবার পথ, হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশনের কারখানা, সামরিক 


বাহিনীর গ্যারেজ, লিনেম। হল, এবং সবশেষে মনেরীর সদ্য-সমাপ্ত জলবিদ্যুৎ 
কেন্দ্রটও চুর্ণবিচূরণ হয়ে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। 1968 সালের 
সেপ্টেম্বরের শেষদিকে উচ্চ-উপত্যকায় ধস নামার ফলে তিস্তার পথে 


ছাড়া পেয়ে তিস্তার নিয্ন-উপত্যকার 
উ তিন হাজার লোককে ভাসিয়ে নিয়ে 
ধসে তিন্তানদীতে 27 ফুট উ'চু বন্যা 
ভেঙে গিয়েছিল । মনে রাখতে হবে 
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‘তন্তা, মহানন্দা, কুশী, ঘর্ধরা, রামগঙ্গা, 1কংবা যমুনার পথে গড়ে তোলা 
ব্যারাজ ও জলাধারগুলির জলনির্থমন-দবার বন্ধ করে তাদের ভেঙে দেবে না 
এবং আকস্মিক বন সৃষ্টি করে নদীর নতুন পথে চলা। শুরু হবে না ? 

এছাড়া ভারতে প্রধানত তিন ধরণের মাটি দেখা যায়__ উত্তরভারতে 
বালমাটি, মধ্যভারতে লালমাটি আর দাঁক্ষণভারতে কালমাটি। জলধারগুলির 
জন্য নদীর উপর যে আড়াআড়ি বাধ নামত হয়, তার বেশীর ভাগই 
মাটির তৈরী, শুধু জলানর্গমণের দ্বারের কাছাকাছি অংশটি হয় সিমেণ্ট ও 
কংক্রীট দিয়ে । জলাধারের বাধ দনর্মাণে কালমাটি উপযোগী কিন্ত লালমাটি 
বশে উপযোগী নয়, আর বাঁলমাঁটি আদৌ উপযোগী নয়। কারণ 
লালমাটি ও বাঁলমাটিতে গড়৷ বাধে সহজে ধস, ফাটল ও ছিদ্র হয়ে 
থাকে এবং সেগুলি দুত বড় হয়ে জলাধারাটি হঠাৎ ভেঙে পড়ে আকাস্মক 
বন্যা সৃষ্টি করে। এজন্য ভারতে যতগ্রীল জলাধার ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেছে, 
তার অধিকাংশ উত্তর ও মধ্যভারতে হয়েছে । 

জলাধার নির্মাণকালে আর যে {ব্ষয়াট িবোচিত হওয়া উচিত ছিল, 
তা হল হঠাৎ প্রচুর বৃষ্টিপাত । ভারত মহাসাগর থেকে আগত একটি 
দয়্চাপ হঠাং যে কি {বপুল পরিমাণ (কয়েক কোটি একরফুট ) বৃষ্টি 
ঝারয়ে দিতে পারে, তার সাপ্রাতিক কয়েকটি উদাহরণ হল, 1978 সালের 
আগফ্টে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে, সেপ্টেম্বরে “বহার ও পাশ্চমবঙ্গে 1980 
সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরে উত্তরভারতে, 1981 সালের আগস্টে গুজরাটে, এবং 
1983 সালের জুলাই-এ গুজরাটে সংঘটিত প্রবল প্লাবনগুলি ৷ দক্ষিণের 
সীমাহীন সুনীল সাগর থেকে গ্রীপ্নকালের প্রথর সূর্যাকরণে উাঁথত পুঞ্জীভূত 
মেঘরাঁজকে আটকে রাখার মত বিশালকার সুউচ্চ পবতমাল৷ পৃথিবীর অন্য 
কোথাও নেই, একথা স্মরণে রেখে আমাদের নদীপাঁরকণ্পনাগ্ীল রাঁচিত 
হওয়া আবশ্যক । 

সব মলিয়ে বলা যায় যে, আমৌরকা, রাশিয়া, ইউরোপের 'বাভন্ন 
দেশে, এমনাক দক্ষিণভারতে ও সিন্ধুনদের উপত্যকায় যে নদীপাঁরকম্পনা 
সুফল আনতে পারে, ?শলার গঠন, ভূমিক্ষয়, মাটির প্রকৃতি, বুঁষ্টপাতের ধরণ 
প্রভৃতি “বিষয়গুলি সুববেচিত না হওয়ায় অনুরূপ পাঁরকষ্পনার অন্ধ 
অনুসরণ আমাদের দেশে বিরাট ক্ষাতর কারণ হয়ে উঠেছে। 

প্রশ্_জলাধারগুল {নির্মাণের ফলে দেশ কতটা লাভবান হয়েছে ? 

উত্তর আমাদের দেশ প্রধানত কৃষানর্ভর ৷ কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 
প্রতি বৎসর সেচখাতে বিপুল প্রমাণ অর্থ ব্যায়ত হয় আর তার 1সংহভাগই 
ব্যায়ত হয় বৃহৎ সেচগ্রকণ্পে। ষষ্ঠ পণ্টবাষিক পরিকপ্পনার আগে পর্যন্ত 10 


ED 
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হাজার কোটি টাক! বিনিয়োগ করে সারা দেশে 1554টি জলাধার 
নিমিত হয়েছে। ফলে ভারতে সেচসেবিত কৃষিজামির পরিমাণ হয়েছে 6 
কোটি 70 লক্ষ হেক্টর । এহাড়া জলাধারগ্ীঁল থেকে প্রায় 10 হাজার মেগাওয়াট 
জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকষ্পনাকালে 10 হাজার কোটি 
টাকা ব্যয়ে 209টি জলাধার নির্মাণ করে আরও 1 কোট 30 লক্ষ হেক্টর 
* জাঁমতে সেচের সুবিধ৷ দেওয়া হবে। কিন্তু জলাধারগুল থেকে সেচসোঁবত 
জমিতে সেচের জল দেওয়া হয় প্রধানত খারফ মরশুমে অর্থাৎ বর্ষাকালে, যখন 
খরার বংসরগুলি ছাড়া জমিতে জলের বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। রাবি মরশুমে 
বা শীতকালীন ফসলে অনেক কম জমিতে সেচের জল পৌঁছায় আর বোরো 
মরণুমে বা গ্রীন্নকালে অতি অষ্প জাঁমই জলাধার থেকে সেচের জল পায়। 
মেমন পশ্চিমবঙ্গে দামোদর, মূরক্ষী ও কংসাবতীর জলাধারগুলি থেকে 
খারফ মরশুমে যেখানে 8.6 লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের জল দেওয়া হয়, 
রাঁব মরশুমে সেখানে মাত্র 1 লক্ষ থেকে 1:5 লক্ষ হেক্টর জাম সেচের জল 
পায় আর বোরো মরখুমে অধিকাংশ বংসরই আত অল্প জমিতে সেচের 
জল দেওয়া সম্ভব হয়। কাজেই আমাদের কাষিবিপ্রবে জলাধার থেকে 
সেচের জল সরবরাহের যে বিরাট ভূমিকা আছে, তা বলা যায় না। আসলে 
উচ্চ ফলনশীল ধান, গম, আলু, তৈলবীজ প্রভাতির আবিষ্কার, প্রচুর পরিমাণ 
সারের ব্যবহার এবং শীত ও 


শস্য-উৎপাদন বাঁদ্ধর 
জন্য দায়ী । তাছাড়া জলাধারগুলি থেকে যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, 


তা উপযুন্তস্থানে অসংখ্য ছোট ছোট জলাবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে করা 
যেত, যাতে নদীর তথা পরিবেশের ক্ষাত হত অনেক কম। [111 পৃষ্ঠা দষ্টব্য ] 
প্রশ্ন_জলাধারগুলি নির্মাণের ফলে দেশের ক্ষাতিই বা কতটুকু? 
উত্তর- একটি বৃহৎ নদাপারকষ্পনা গড়ে তোলার জন্য 


পরিমাণ সিমেন্ট, লোহা। 
র প্রয়ে য়, অন্য প্রকণ্পে নিয়োজিত 
করা যেত। বর্তমানে জলাধারের সাহায্যে কাষজামিতে সেচের সুবিধা পৌছে দিতে 
হেক্টর প্রাত মূলধনী খরচ পড়ে 15-20 হাজার টাকা, যা খুবই ব্যয়বহুল ৷ 
“ছাড়া জলাধার গড়ে তুলতে নদীউপত্যকায় এক বিশাল বনাঞ্চল নিমজ্জিত 
করার প্রয়োজন হয়, যা প্রাক্কৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে। কখন বা পাহাড়ের 
কোলে লালিত বহু গ্রামের হাজার হাজার আদিবাসীদের বানুচ্ুত করা হয়, যারা 
হয়ে যায় ছিনমূল এক শ্রামিকগোর্ঠী। সযুরাক্ষী প্রকণ্পে 26 বর্গমাইল 
কারিম হুদ সির জন্য 25 হাজার মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হয়। তিলাইয়া, 


প্রশ্নোত্তরে নদীর কথ। 109 


কোণার, পাণ্চেত, সাইথন জলাধার নির্মাণের ফলে 100 বর্গমাইল বনভূমি 
নিমজ্জিত হয় এবং প্রায় 1 লক্ষ লোক ছিন্নমূল হয় । কংসাবতী জলাধারটি 
প্রায় 50 বর্গমাইল বনভূমি নিমাজ্জত করে এবং পুরুলিয়া জেলার 77টি 
গ্রামের 1 লক্ষ আঁধবাসী বান্তহীন হয়। উীড়িব্যার হীরাকুদ জলাধারের 
জন্য সম্বলপুর ও সুন্দরগড়ের সুগভীর বনভাঁম জলের তলে তাঁলিয়ে গেছে এবং 
1 লক্ষ মানুষ তাদের সবাকছু হারয়েছে। সুবর্ণরেখা প্রকশ্পে চাঁওল 
জলাধারে 32টি গ্রাম সম্পূর্ণভাবে ও 57টি গ্রাম আংশিকভাবে ডুবে বাবে ' এবং 
ও প্রকল্পের ইচা জলাধারে 12টি গ্রাম সম্পূর্ণভাবে ও 60টি গ্রাম আর্ধাশক- 
ভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হবে । কোয়েল-কারো৷ জলবিদুাৎ প্রকপ্পের দু'টি জলাধারে 
100) গ্রামের আঁদবাসী মানুষদের ঘর-বাঁড়-জাঁম থেকে উচ্ছেদ করা হবে। 
এভাবে প্রাতাঁটি জলাধারের জন্যে একদিকে যেমন {বশাল বনভূমি নিমজ্জিত 
হচ্ছে; অন্যাদকে হাজার হাঞ্জার আদিবাসী গরীর মানুষ বাসগৃহ, বাস্তুজাম, 
কৃষিজমি, অরণ্য সম্পদ হারিয়ে ছিন্নমূল শ্রামক-গোষ্ঠীতে রূপান্তারত হচ্ছে আর 
জলাধারের জল, বিদ্যুৎ ও সন্তা শ্রমিক পেয়ে সমৃদ্ধশালী মানুষ আরও সম্পদের 
অধিকারী হচ্ছে। 

জলাধার থেকে কৃষিজমিতে সেচের জল পৌছে দিতে এক একটি প্রকষ্পে 
শাখা-প্রশাখাযুক্ত কয়েক হাজার মাইল সেচখাল খনন করতে হয় । সাধারণভাবে 
দেখা যায়, এ সমস্ত সেচখাল ও তাদের পাড়বাধ গড়ে তুলতে সেচসেবিত জমির 
দশ ভাগের একভাগ প্রয়োজন হয় । অর্থাৎ ষ্ঠ পাঁরকণ্পনার শেষে ভারতের 
মোট 8 কোটি হেক্টর জমকে সেচের আওতায় আনতে আত মূল্যবান 80 লক্ষ 
হেক্টর উর্বর জমিই সেচখাল কাটাতে নষ্ট হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে দামোদর উপত্যক। 
প্রকল্পে খাঁরপ মরশুমে 3:2 লক্ষ হেক্টর এবং রাব ও বোরো মরশুমে প্রার 
80 হাজার হেক্টর জাগতে সেচের জল পৌছে দিতে যে 1550 মাইল দীর্ঘ 
সেচখালগুলি কাটানো হয়েছে, তাতে প্রায় 40 হাজার হেক্টর জাম হারিয়ে 
গেছে। যেহেতু খাঁরফ মরশুমে জলসেচ অধিকাংশ বংসরই অপ্রয়োজনীয়, 
তাহলে বলা যায় যে, প্রয়োজনের সময় প্রত 2 হেক্টর জমিতে জলসেচ দিতে 
প্রায় 1 হেক্টর জমি নষ্ট হয়। 

বিপুল পাঁরমাণ পলি জমার ফলে জলাধারগুঁল দুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। 
বর্তমানে ভারতের বিভন্ন জলাধারে প্রতি বংসর জমা হচ্ছে মোট 20 লক্ষ 
একর ফুট পাঁল। একারণে প্রতি বংসর সেচসোবত জমির পরিমাণ 3 লক্ষ 
হেষ্টর হারে কমে যাচ্ছে এবং মূলধনী সম্পদের হিসাবে এ বাবদ বাংসারক 


ক্ষাত 400 কোট টাকা ৷ জলাধারে পাঁল জমার জন্য দেশের যে ক্ষাত হচ্ছে 
'র জল ধরে রাখায় নিষ্নাংশে নদীখাত 


এটি তার দহসাব। কত্ত জলাধারে বন্য 
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ধ্বংস হয়ে ক ধরণের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, এজন্য দেশ কতটা বন্যাগ্রবণ 
হয়ে উঠছে, অথবা উর্বর পল জলাধারে আটকে যাওয়ায় কাঁষজামর মাটির 
গুণ ও উর্বরতা কতটা নষ্ট হচ্ছে িংব৷ প্রতি বংসর কয়েকটা জলাধার ভেঙে 
পড়ায় আকাঁম্মক বন্যাতে ক ক্ষাঁত হচ্ছে, তার হিসাব আজও করা হয় বনি । 
অর্থাৎ জলাধারগুল 'নর্মাণকালে তাদের কুফল সম্বন্ধে যতট। চিন্তা করা৷ দরকার 
ছিল, তা করা হয় নি । সবদিক বিবেচনা করে ভারতের মত বৃষ্টিবহুল দেশে 
এবং পাঁলবহুল মাটিতে জলাধার নির্মাণ সামাগ্রকভাবে লাভজনক কনা, ত! 
খাঁতয়ে দেখা আবশ্যক ৷ 

50 ব৷ 100 বংসর পরে জলাধারগুলির জন্য আঁত ভয়াবহ পারীস্থিতির 
উদ্ভব হবে, যখন জলাধারগুল ভরাট হওয়ায় বন্যার জল ধরে রাখার ক্ষমত। 
হারাবে আবার 'নিষ্নাংশে নদীখাত মজে যাওয়ায় জলানকাশী ব্যবস্থা বিপর্যস্ত 
হবে। কাজেই প্রতি বংসরই দেশ প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের কবলে পড়বে । এছাড়া 
কোন জলাধার ভেঙে পড়লে জলাধারে সাত বিপুল পরিমাণ পলি, কাদা ও 
বালি জলম্তরোতে নেমে এসে নিয়-উপত্যকার গ্রাম ও শহরকে ঢেকে দেবে। 
প্রসঙ্গত বলি, এীশয়৷ মাইনরের মেসোপোটোময়ার সুমেরীয় সভ্যতার মানুষেরা 
5 হাজার বংসর পূর্বে ইউফ্রোটস্‌ ও টাইগ্রিস নদাদুটির উপর জলাধার নির্মাণ 
করে সেচবাবস্থা গড়ে তুলেছিল । পরবর্তীকালে পাল জমে নদী ও জলাধার 
উভয় ভরাট হওয়ায় প্রলয়ঙ্কর প্লাবন ও পািপ্রবাহের সৃষ্টি হয়, যা. সভ্যতা 
ধ্বংসের কারণ হয়ে দাড়ায় । সি্কুসভ/তার শহরগুল সম্ভবত অনুরূপ কারণে 
সিন্ধুনদের পলির নীচে বারবার চাপা পড়েছিল । 

প্রশ্ন আমাদের জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার কিভাবে কর৷ উচিত ? 

উত্তর-_ভারত মহাসাগর থেকে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রভাবে 
জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে প্রচুর বৃষ্টি হয়, আবার দাক্ষিণাত্যের 
পূ্বউপকুলে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুতে শীতকালেও বৃষ্টি হয়ে থাকে । এ 
কারণে জলসম্পদে ভারত একটি সমৃদ্ধ দেশ । হিমালয় পর্বতমালার তুষারগলা 
জলও জলসম্পদের অন্য একটি উৎস। এই জলসম্পদকে প্রধানত দু'ভাগে 
ভাগ করা হয়। ভূপ্ঠের জলসম্পদ, যা নদী, হদ, খাল, বিল, পুকুর প্রভাতি 
জলাশয় থেকে আহরণ করা হয় এবং ভূগর্ভের জলসম্পদ, যা মাটির নীচে 
বিভিন্ন পাঁলন্তরের মধ্যে পাঁণ্চত থাকে । ভূ-পৃষ্ঠের জলসম্পদ ব্যবহারের 
প্রধান উপায় হল জলাধার নির্সাণ। দাক্ষিণাতের মালভূমিসহ পশ্চিমঘাট 
পর্বতমালা কঠিন ব্যাসপ্ট শিক্লা এবং পূ্বধাট পর্বতমালা গ্রানাইট শিলা দ্বারা 
গঠিত হওয়ার দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী, কৃষ্ণ, কাবেরী ও তাদের উপনদীগুলিতে 
পাল আসার পাঁরমাণ অত্যন্ত কম। আবার ভারতে অবাস্থত সিন্ধুনদের 
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উপত্যকা অধিকাংশ সময় তুষারাবৃত থাকায় এবং সেখানে বৃষ্টিপাত কম 
হওয়ায় সিন্ধনদ ও তার উপনদীর অববাহিকায় ভূমিক্ষয় কম। এজন্য 
দাঁক্ষিণাত্যে ও উত্তর ভারতে সিদ্ধুনদের অববাহিকায় জলাধার নির্মাণ করে 
জলাবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য হলেও উত্তর ভারতে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র 
ও তাদের উপনদীগুলিতে জলাধার নির্মাণ করা সমীচীন নয় । 

ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বতমাল। হল চিরতুষারের রাজ্য । [হিমালয়ের 
তুষারাজ শত শত হিমবাহরুপে আঁত ধীরে নেমে আসে এবং 10-12 হাজার 
ফুটে উচ্চে আসার পর 'হিমবাহের তুষাররাজি জলে রূপান্তারত হয় । তুষারগল। 
জলের রূপালী বর্ণাগুলি একত্রিত হয়ে সৃষ্টি হয়, চণ্চলা পাহাড়ী নদী আর বহু 
পাহাড়ী নদী শিলত হয়ে নেমে আসে সিন্ধু-গঙ্গা-ব্র্মপুত্ের উপনদীরূপে । 
হাজার হাজার ফুট থেকে নেমে আস৷ প্রতিটি পাহাড়ী নদীই হল জলশান্তর 
এক চিরন্তন উংস। এইসব পাহাড়ী নদীর পথের উপযুন্ত স্থানে ছোট ছোট 
বাধ দিয়ে টানেল বা পাইপের সাহায্যে উচ্চ চাপযুন্ত জন এনে সহজেই 
জলাবদ্যুং উংপাদন করা যায় । এছাড়া যেহেতু হিমালয়ের তুষাররাজ্য থেকে 
নেমে আসা নদাগুলি সারা বংসরই সজীব থাকে, সেহেতু এই সব ছোট জল- 
বিদ্যুৎ কেন্দ্র সারা বংসর বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম ৷ সার৷ ভারতের জলাধারগু'ল 
থেকে যেখানে বর্তমানে 10 হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতশন্তি উৎপন্ন হয়, সেখানে 
নদীর ক্ষাত না করে শুধু হিমালয়ের নদীয়ল থেকে প্রায় 30 হাজার মেগাওয়াট 
বিন্যুতশান্ত উংপাদন করা যায়, যার আত সামান্য অংশই বর্তমানে আহরিত . 
হচ্ছে। এর মধ্যে কাঁরগরী ও অর্থনৈতিক বিচারে আহরণযোগ/ যে 20 হাজার 
মেগাওয়াট বিদুত-শাঞ্ত হিমালয়ের কোলে বিভিন্ন রাজ্যে পাওয়া যেতে পারে, 
তার পাঁরমাণ হল-_আসাম উপত্যক৷ (11,099), পশ্চিমবঙ্গ (1,325), বিহার 
(910), উত্তরপ্রদেশ (3,764), হিমাচল প্রদেশ (1,868), পাঞ্জাব ও হারিয়ান৷ 
(1,361) জম্মু ও কাশ্মীর (3,591) পশ্চিমবঙ্গে সম্ভাব্য জলবিদ্যুত-শন্তি 
হুল,__তোর্ধা-জলঢাকা৷ বেসিন (400 MW), জলঢাকা বেসিন (150 
MW), তিস্তা বেসন (57071/), রায়ঢাক বেসিন (152 MW) 
এবং বালাসন বোঁসন (43 MW)। এ পর্যন্ত জলঢাকা জলবিদ্যুত 
প্রক্পে মাত 27 MW বিদ্যুত উৎপাদিত হচ্ছে এবং তিস্তা বোসনে রগ্মাম 
জলাবদ্যুত প্রকণ্পে 50 MW বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ 
চলছে। [16 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ] 

গাঙ্গেয় সমভূমির হাজার হাজার ফুট গভীর পর্যন্ত রয়েছে পাল ও 
বাঁলমাটির গতর । এ সকল স্তরে জল সহজেই শোষিত হয় বলে এ 
সমভূমির একটু নীচেই রয়েছে ভূগর্ভস্থ জলের অসুর ভাগ্ডার। কুয়া 
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অগভীর নলকূপ বা গভীর, নলকুপের থেকে এই জল আহরণ করা যায় 
বিদুৎ চালিত পাম্পের সাহায্যে । এছাড়া গবাদি পশুচালিত পাশিয়ান্‌ হুইলের 
সাহায্যে কুয়া থেকে জলসেচ সন্তব। 3-4 বৎসর খরা হলেও ভূগর্ভস্থ 
জলসম্পদের বিশেষ হেরফের হয় না। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে প্রয়োজনের 
সময় ভূগর্ভস্থ জলের সাহায্যে উত্তরভারতের বাভিন্ন রাজ্যে সেচসোবত কৃষিজামির 
পাঁরমাণ লক্ষ হেস্টরে দেওয়৷ হল বন্ধনীর মধ্যে_পাঞ্জাব (28), হরিয়ানা (12), 
গুজরাট (13), রাজস্থান (15), উত্তরপ্রদেশ (81), মধ্যপ্রদেশ (10), বিহার (15), 
উড়িষ্য (3), পশ্চিমবঙ্গ (5) ও আসাম (0:3) ৷ পাঞ্জাব, হারয়ানা, গুজরাট, 
উত্তরপ্রদেশ তাদের ভূগর্ভস্থ. জলসম্পদের শতকরা 7) থেকে 88 ভাগ কাজে 
লাগয়ে সকল খতুতেই বিপুল শস্য উৎপাদন করে সমৃদ্ধ রাজ্যে পারণত 
হয়েছে আর পূর্বাপুলের উ়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম ভূগর্ভস্থ প্রাপ্ত জলের 
শতকরা 20 ভাগের কম কাজে লাগানোয় শস্যের ক্ষেত্রে বিরাট ঘাটাঁত 
বহন করছে। 

হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীগলতে সারা বংসর বরফগলা জল নেমে 
আসে। কাজেই নদীজল উত্তোলক পাল্পের সাহায্যে নদীর জল আহরণ 
করে সেচব্যবন্থা গড়ে তোলা যায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 2500 নদীজল 
উত্তোলক পাম্প, 2500 গভীর নলকূপ, 3500 অগভীর নলকুপ ও 25 
হাজার কুয়ার সাহায্যে বর্তমানে প্রায় 10 লক্ষ হের জাঁমতে জলসেচ দেওয়া 
হয়| এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে 11 লক্ষ পুকুর ও দীঘি আছে, যাদের মোট আয়তন 
3 লক্ষ হেক্টর। এঁ সকল জলাশয় সংস্কার করে 55 লক্ষ হেক্টর জমিতে 
জলসেচ সম্ভব ৷ 

উত্তর ভারতের মালয় থেকে উৎপ! 
জলাবদ্যুকেন্দ্র নির্মাণ করা সম্ভব এবং সে 
সহজলভ্য ভূপৃষ্ঠের ও ভূ গর্ভের 
অথাৎ ক্ষুদ্র জলবিদ্যুত 


নি অসংখ্য পাহাড়ী নদীতে ছোট ছোট 
ই বিদ্যুতের সাহায্যে পাম্প চালিয়ে 


ধানচাষে যে i 
ম জলের প্রয়ে 2725 
তৈলবীজ প্রভৃতির চাষে আরও কম জল রে 8 বিভিন্ন 
জমিতে জলের প্রাপ্যত৷ অনুযায়ী যাঁদ আমরা উপযুক্ত শস্য, সবাঁজ বা বৃক্ষ 
রোপণ করি, তবে সেচের জলের উপর নির্ভরশীলতা বহুলাংশে কমানো 
যায় এবং প্রাক্কীতক ভারসাম্য নষ্ট না করে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়! 
এটাই হবে জলসপ্পদের সবচেয়ে উপযুন্ত (optimum) ব্যবহার । 
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প্রশ্_পারকল্পিত নদীসংস্কারের জন্য বিভিন্ন নদীপথকে সরলায়িত কর! 
দরকার । এ ধরণের নদীসংস্কার প্রকল্প পূর্বে কোথাও গৃহীত হয়েছে কী? 

- উত্তর- উনাবংশ শতাব্দীতে ইউরোপে রাইন্‌ (Rhine) নদীর অনেক 
বাককে কেটে সরল করে দেওয়৷ হয়। তাই আজও রাইন্‌ নদীর পথ ধরে 
জাহাজগুল জার্মানীর রূঢ় (২০177) অঞ্চলে বিভিন্ন নদীবন্দরে সহজে পাড়ি 
দেয় । আমোরকার যে টেনেসি ভ্যালি প্রকল্পের অনুসরণে আমাদের দামোদর 
ভ্যালি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, সেই টেনেসি নিয্নাংশে মিসিসাপতে এসে মিলিত 
হয়েছে । টেনোস নদীর বন্যানিয়ন্তরণে জলাধার নির্মাণ করা ছাড়াও মাসাঁসাঁপ 
নদীর পথকে সরলায়িত করা হয়েছে । আমাদের দেশে পশ্চিমবঙ্গে 1967- 
’69 সালে মেদিনীপুর জেলায় কালয়াঘাই নদীকে গভীর কর৷ ছাড়াও তার 
বাককে কেটে সরল করা হয়েছিল আর সেজন্য 1978 সালের প্রবলতম 
প্লাবনেও কালিয়াঘাই নদীর অববাহকায় প্লাবনের প্রকোপ কম ছিল । অবশ্য 
শবাভনন নদীর মধ্যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যোগসাধন করে তাদের পথকে সরল ও 
সংক্ষিপ্ত করার কোন প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত হয়েছে বলে আমার জান৷ নেই । 

প্রশ্ন __কংসাবতী, দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী বা ভাগীরথী-হুগলীর পথকে! 
সংক্ষিপ্ত করার জন্য যে 15-20 মাইল নতুন পথ গড়ে তোলার কথা বলা 
হয়েছে, তা কি সম্ভব ? 

উত্তর-_-আজ থেকে শত বংসর আগে 100 মাইল দীর্ঘ সুয়েজ খাল খনন 
কর৷ হয়েছে মরুময় আরব দেশে । তারপর পৃথিবীর বুকে অনেক বড় খাল খনন 
করা হয়েছে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাশিয়ার স্ট্যালিন্‌স্‌ খাল (152 
মাইল দার্ঘ ), সুইডেনের গোটা খাল (125 মাইল দীর্ঘ ), রাশিয়ার ভল্পা খাল 
80 মাইল দীর্ঘ), জার্মানির কিয়েল খাল ( 61 মাইল দীর্ঘ ) এবং আমেরিকার 
পানামা খাল (46 মাইল দীৰ্ঘ ) ৷ এই তে সম্প্রতি প্রায় 30 কোটি টাকা 
ব্যয়ে 600 ফুট বিস্তৃত একটি নদীর ন্যায় 26 মাইল দীর্ঘ ফরাক্কা-জঙ্গীপুর 
ফীডার ক্যানাল কাটা হল হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনের এক ব্যর্থ প্রচেষ্টায় । 
কাজেই নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির বন্যা নিয়ন্ত্রণে এবং হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনে 
এরুপ কয়েকটি খাল কাটা অসম্ভব নয়। তাছাড়া এ খালগুলকে তো নদী 
নিজেই তার প্রবাহের উপযোগী করে গড়ে নেবে । 

্রশ্প__ঘাটাল মাষ্টার প্রান, কান্দী মাষ্টার প্ল্যান, যমুনা বেসন ড্রেনেজ স্কীম, 
নয় দামোদর সংস্কার প্রকল্প প্রভৃতি যে সমস্ত পরিকম্পনা রচিত হয়েছে, তাতে 


. কী সুফল পাওয়া যাবে? 


উত্তর সকল প্রকল্পে {বাভিন্ন নদীর খাতকে গ্রভীর করা হবে আর 
তা করা হবে নদীর বর্তমান পথে । [ প্রথম অধ্যায়ে 18 পৃষ্ঠ দ্রব্য ] কিন্তু 
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নদীর এসব পথে আছে অজন্র বাক, যার প্রাতটিতেই জলপ্রবাহ ব্যাহত হবে 
এবং এ সব পুরানো পথে পাহাড়ী পথের জলপ্রবাহের আঁজত গাঁতও বজায় 
থাকবে না। ফলে কয়েক বংসরের মধ্যে আবার তা ভরাট হয়ে যাবে । 
তাছাড়। হুগলী নদীই হল সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের একমান্র জলনিকাশী পথ, 
তাই হুগলী নদীখাতের উন্নাত না হলে সকল প্রকস্পই অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ 
ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হবে । £ 

প্রশ্ন সমভুমি অঞ্চলে নদনদীর পথ পরিবর্তনে ঢাল ছাড়া জলের পূর্বলবধ 
গাঁত একটি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে । জলের পূর্বলন্ধ গাঁত ও জলগ্রবাহের 
জাড্যতা (Inertia 0110৮) বলতে কি বুঝায় 2 2 

উত্তর__-সকল বায়বীয় পদার্থ নমনীয় (Compressible) অর্থাৎ চাপের 
বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের আয়তন কমে । মাটি, পাথর, পিতল, লোহা প্রভৃতি 
পদার্থেরও চাপবৃদ্ধির সঙ্গে অন্পবিস্তর নমনীয় । কিন্তু জল প্রায় অনমনীয় 
(Incompressible) [ পাত বারুমগ্ুলের চাপে অর্থাৎ প্রতি বর্গ ইপ্ণির 
উপর 147 পাউণ্ড চাপ প্রয়োগে জলের আয়তনের :000046 ভগ্াংশ 
শান্ত কমে ]। আর সেজন্য জলের '্থাতস্থাপকত৷ গুণ মাটি, পাথর, পিতল 
এমনাঁক লোহার চেয়েও বেশী । কাজেই বন্যার জল যখন তীব্রগাতিতে: ছুটে 


আশ্রয় নেয়, যে শান্তি তার পথের সকল বাধাকে মুহূর্তে অপসারিত করে 
এাঁগয়ে চলে । অর্থাৎ জল তখন একটি কঠিন পদার্থের ন্যায় আচরণ করে । 
একেই আমরা জলপ্রবাহের জাড্যতা (Inertia of flowy বলতে পারি। 


করে চুর্ণ-ববচুর্ণ করে দেয়] 
[মোদর, রূপনারায়ণ ও কংসাবতীর 
হাওড়া-বোস্বাই সড়ক পথ ও 
তা প্রায় একই সরলরেখায় 
তেও জলপ্রবাহের জাড/তা একই 
এছাড়া. স্বাভাবিকভাবে জল জমার জন্য 
য়লেকাদন লাগে, জলের গাঁতর জন্য বন্যার 
ভেঙে পড়তে দেখা যায়। 
গাঁতীকভাবে কাজ করে ? 


লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 1978 সালে দা 
বন্যায় নদীর পাড়বীধ, দাক্ষিণ-পূ্ব রেলপথ, 
মোঁদনীপুর ক্যানেলের 


অবাস্থিত। অর্থাৎ বন্যার জল ছাঁড়়ে পড়া স 


সময় সেই বাড়ীই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 
প্রশ্ন__নদীখাতে জলের প্বলরূ 


উত্তর-_সাধারণের ধারণা, নদী সর্বদাই সবচেয়ে বেশী ঢালের দিকে. 


বয়ে যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে কোন একটি স্থানে নদীর একটিমাত্র পথ নিদিষ্ট 
হত। তাহলে - প্রায় 20 হাজার বমাইল-বিশিষ্ট গঙ্গার নিয়-সমভূমিতে 
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অজস্র নদনদী বারবার তাদের পথকে ছেদ করে পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ, 
এমনাক দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বয়ে যেত না। বাকের মাধ্যমে জলের পূ্বলন্ধ 
গত বাভিন্ন নদীখাতে সঞ্চারত হয় বলেই নদীর অজস্র শাখা-প্রশাখা গড়ে 
ওঠে। [সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত] নদীর জল ষে ঢালের িপরীতেও 
প্রবাহিত হয়ে থাকে, তা জোয়ারের সমর আমরা দেখোছি। জলপ্রবাহের 
জাড্যতার জন্যই জোয়ারের জল হুগলী নদীখাত বেয়ে ঢালের বিপরীতে 
সমুদ্র থেকে বহুদূরে নবদ্বীপ পর্যন্ত পৌছে যায় ; নইলে শুধু, সমুদ্রের জল 
স্ফীত হয়ে নবদীপ পৌঁছাতে হলে কলিকাতায় একতলা, ভায়মওহারবারে 
দোতলা ও সাগরদীপে তিনতলা বাড়িগুলো ডুবে যাওয়ার পরই তা সম্ভব হত। 
জোয়ারের জল যেমন একটা গাঁত নিয়ে এগিয়ে চলে, (এমনাক ঢালের 
[বিপরীতে ) তেমান বন্যার জলও একটা তীব্র গাঁত নিয়ে ছুটে চলে নদীখাত 
বেয়ে । এজন্য নদীর যে কোন স্থানে বন্যার সময় জলের গাঁত অন্য সময়ের 
চেয়ে অনেক গুণ বেশী ৷ যেমন গঙ্গানদীর একই ঢালুপথে বয়ে আসা সত্তেও 
ফরাল্কায় জলের গাঁতি যেখানে গ্রীষ্ম বা শীতকালে সেকেও্ডে মাত্র 3-4 ফুট, 
বর্ষাকালে বন্যার সময় সেখানে জলের গাঁত দাড়ায় সেকেণ্ডে 15-20 ফুট। 

প্রশ্ন জলপ্রবাহের জাড্যতার জন্য নদী যাঁদ সরলপথে চলতে চায়” 
তবে নদীপথে এত বাক কেন ? 

উত্তর__সরল পথ পেলে নদী যে বক্রুপথ পরিহার করে তার প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ হল, সমভূমি অণুলে নদীর দু'তীরভূমিতে পড়ে থাকা অজস্র অশ্বক্ষুরাকৃতি 
হদ ; যেগুলি অতীতে নদীর কোন বকু খাত {ছল ৷ আসলে নদীপথে 
কোথাও একটি বাক থাকলে জলপ্রবাহ সেই বাঁকে শুধু বাধাই পায় না, প্রাতিহত 
হয়ে নদীর বিপরীত পারে কিছুটা ভাঁটতে আঘাত হানে আবার সেখানে 
বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে অন্য পারে । অর্থাৎ নদীর জলপ্রবাহের সঙ্গে 
এক ধরণের কম্পন (09011181102) সৃষ্টি হয় এবং নদীর জল এাঁগয়ে চলার 
পথে তীর থেকে অন্য তীরে ছুটে চলে নতুন নতুন বাক গড়ে তুলতে ৷ 
তারপর প্রবল জলস্্রোতে প্রতিটি বাকের উত্তল অংশে ( বা নদীর অবতল 
অংশে ) চলে মাটির ক্ষয় আর বাকের অবতল অংশে (বা নদীর উত্তল অংশে ) 
চলে পাঁলর সঞ্চয় । এভাবে বাকের মাত্রা ও সংখ্যা বাড়তে থাকে । পরে 
নদী একটি অশ্বক্ুরাকৃতি হৃদ সৃষ্টি করে নতুন সরলপথে চলতে থাকে ৷ 
[দ্বিতীয় অধ্যায়ে 23 পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য ] এছাড়া প্রাকৃতিক কারণে কংব৷ জলাধার 
নিঞ্নাণের ফলে জলপ্রবাহ কমে যাওয়ায় যখন কোন নদী শীর্ণকায়া হয়ে পড়ে; 
তখন তার পূর্বের বিশাল খাত দুত পাঁল জমে ভরাট হতে থাকে । এই পাল 
জমা সর্বত্র সমান হয় না ॥ শীর্ণধারা নদী তার খাতের মধ্যে অত্যন্ত সঁপল এক 
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পথে এগিয়ে চলে । নদীর এ অবস্থাকে বার্ধক্য বল৷ হয়। ভাগীরথী, 
জলঙ্গী, ভৈরব, ইছামতী প্রভৃতি এককালের বিশাল নদী তাই আজ অজ 
বাকের বন্ধনে বন্দী। প্রাকৃতিক কারণে কোন বৃদ্ধ নদীতে যাঁদ আবার 
বিপুল জলপ্রবাহ বয়ে আসে, সে তখন তার পথের বাক সরল করে নবযৌবন 
লাভ করে। এভাবে অক্টাদশ শতাব্দীর পদ্মাপথের বহু বাক আজ বহুলাংশে 
সরলারিত হয়ে গেছে। [ 82 পৃষ্ঠায় মানচিত্র দুষ্টব্য ] 

্রশ্ন_নদী তার গর্ভ কাটে কিভাবে এবং নদীর দৃ'তীরে স্বাভাবিক 
সমান্তরাল বাধ (Natural 169০) গড়ে ওঠে কেন 2 

উত্তর বন্যার সময় নদীর জল যখন তীব্র গাততে এগিয়ে চলে ; তখন 
নদীর প্রায় মাঝ বরাবর যেখানে জলের গাঁত সর্বোচ্চ হয়, সেখানে জলের 
চাপ সবচেয়ে কম থাকে । ফলে নদীর উপারভাগে তীরের কাছের জল নদী ' 
বরাবর এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ধারে ধীরে সর্বোচ্চ প্রবাহের দিকে এগিয়ে 
চলে । তারপর নদীর মাঝ বরাবর এ জল নিন্নাভিমুখী গাঁত পায় এবং 
নদীগঞ্ভের দিকে ছুটে চলে । তখন নদীগর্ভের পাল কাটিয়ে এ জল নদীর 
নিয়াংশ দরে তীরের 1দকে চলে আসে এবং দু'তীরে সেই পাল জমা করে। 
[নদীতে জলের পথকে অনেকটা পাশাপাশি রাখা দুটি পাকানো (Helical) 


পারে, যার প্রাকগুীল মাঝ 


এসেছে । ] এভাবে একদিকে সর্বোচ্চ প্রবাহের নীচে নদীর গর্ভ কাটে, অন্য- 
দিকে নদীর দুতীরে স্বাভাঁবক সমান্তরাল বাধ সৃষ্টি হয়ে নদীখাত গড়ে উঠে। 
বাকের নিকট জলের সর্বোচ্চ প্রবাহ বাকের উত্তল অংশের দিকে থাকে বলে 
নদীগর্ভের গভীর অংশটি ক্রমাগত বাকের উত্তল অংশের দিকে এাগয়ে চলে । 
যুগ যুগ ধরে নদীর সামাগ্রক গড় জলপ্রবাহেয় উপর নির্ভর করে নদীখাত 
গড়ে উঠে এবং তার গ্রভীরতা ও স্বাভাবিক সমান্তরাল বাঁধের সঙ্গে এক 
স্থিতাবস্থা বজায় থাকে । এজন্য প্রাকৃতিক কারণে অথবা কান্রিমভাবে 
(জলাধার নির্মাণের ফলে ) স্বাভাবিক জলপ্রবাহ ব্যাহত হলে নদীখাতও 
ধ্বংস হয়ে যায় । এছাড়া কুন্রিমভাবে বৰ 

তুললে নদীখাতের গভীরত৷ ও দু'তীরের ২ 


নদীগর্ভ দুত উচু হয়ে ওঠে । এভাবে পশ্চিমবঙ্গে দামোদরের গর্ভ দুতীরভুমির 
চেয়ে 15-20 ফুট উচ্চু হয়ে গে 


' আর চীনদেশে ইয়াংাস নদীর গর্ভ দু্ভীরবর্তা 
ভূমির চেয়ে প্রায় 100 ফুট উদ্চু। এজন্য এসব নদীর পাড়বাধ ভেঙে প্লাবন 
হলে ত প্রলয়ংকর হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশে বিভিন্ন নদীতে কৃতিম 
গাড়নাধ দেওয়া হয়ান বলে নদীগঞ্ডদু'তীরভমির সঙ্গে সমভাবে উচ্চু হয়েছে। 
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সেজন্য বাংলাদেশে প্রাত বসরই প্লাবন হলেও তা বড় একটা ভরঙ্কর রূপ 
নেয়ীন। কাজেই জলাধার ও কৃত্রিম পাড়বীধ সাময়িকভাবে সীমিত প্লাবনকে 
ননয়ন্ত্রণ করলেও পরবর্জীকালে ত প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের কারণ হয়ে ওঠে। 

প্রশ্ন_ প্লাবন নিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠ পদ্ধাত বি ? 

উত্তর_প্লাবন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রধানত যে পাচাট পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে 
পারে, সেগুলি হল--(৫1) নদী-উপত্যকায় বৃক্ষরোপণ ও বনভূমি সৃজন, যাতে 
ভূমিক্ষয় কম হয়ে নদীতে অপ্প পাঁরমাণ পলি আসে। (2) নদীর দু'তীরে 
সমান্তরাল বাধ নির্মাণ, যাতে বন্যার জলরাশিকে নদীখাতে আটকে দেওয়ার 
চেষ্টা করা হয়। (3) জলাধার নির্মাণ, যাতে প্রবল বর্ষণের সময় উচ্চ- 
উপত্যকার জলরাশিকে ধরে রাখা হর।॥ (4) সেচখাল ও নাব্যখালের 
জাল, যাতে বন্যার জলরাঁশিকে_ বিস্তীর্ণ এলাকার ছাঁড়য়ে প্লাবনের জলতল 
সীমত রাখা যায়। এবং (5) পাঁরকত্পিত নদীসংক্কার, যাতে বিভিন্ন 
নদনদীর মধ্যে যোগসাধন করে বন্যার জলরাশিকে দুতগাঁততে ও স্বপ্প সময়ে 
সাগরে পৌছে দেওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখ৷ দরকার, দু'কুলে প্লাবন সৃষ্টি 
করে দু'তীরভ্বামকে উচু ও উর্বর করাই নদীর প্রধান কাজ। কাজেই প্লাবনকে 
[নরুদ্ধ করার অর্থই হল নদীর ধ্বংস, যা পরবর্তীকালে প্রবলতর প্লাবনের 
সম্ভাবনা ডেকে আনে। উপরোক্ত পাঁচাট পদ্ধাতর সুষ্ঠু সমন্বয়ে সীমত- 
হারে ও-সহনীয় মানায় প্লাবন সৃষ্টি করে নদীকে জীবন্ত রাখাই প্রলয়ঙ্কর 
প্লাবন নিয়ন্ত্রণের শ্রে্ঠ পথ ৷ [ সপ্তম অধ্যায়ের শেষাংশ দ্রব্য ] 

প্রশ্ন-__অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার তুলনায় জলপথ-পারিবহনে খরচ 
কত কম 2 , 

উত্তর একটি হিসাবে দেখা যায়, রেলপথ ও পাকা সড়কপথ গড়ে 
চ যেখানে প্রায় 20 লক্ষ ও 2:5 লক্ষ টাকা, 
জলপথের জন্য নাব্যখাল সৃষ্টিতে মাইল প্রাত খরচ সেখানে 2 লক্ষ টাকার কম। 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেলপথ, সড়কপথ ও জলপথের মাইল প্রাত বাংসরিক 
খরচ যথাক্রমে 15 হাজার টাকা, 7.5 হাজার টাকা ও 1-5 হাজার টাকা। 
এছাড়া 1 হ্দপাওর়ার (Horse Power) বা 746 ওয়াট শান্তি খরচ করে 
সড়কপথে 400 ?িলোগ্রাম ও 250 ?িলোগ্রাম মাল 
বহন করা যায়, সেখানে ও শান্তিতে জলপথে 4000 কিলোগ্রাম মাল পরিবহন 
সম্ভব ! জোয়ার-ভাণর সাহায্যে বা অনুকূল বাতাসে পাল তুলে বিনা খরচেও 
জলপথে যাতায়াত করা যায়” যাঁদও তা সময়সাপেক্ষ । অর্থাৎ প্রাথামক মূলধন, 
রক্ষণাবেক্ষণ ও শাস্তি ব্যয়ে জলপথ-পারবহন সবচেয়ে সুলভ ৷ 

এ কারণে আমোরকা, রাশিয়া ও ইউরোপের সকল উন্নত দেশ মাল 


তুলতে মাইল প্রতি খর 


. যেখানে রেলপথে ও 
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পরিবহনে জলপথকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। আমেরিকায় সেন্ট লরেন্স 
নদী সুপিরিয়ন, হিউরণ, ইর ও অণ্টারিও হদের পথে বহুদূর পর্যন্ত নাব্য। 
“রে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে ওয়েল্যাও ক্যানাল নামে খাল কেটে 
সেই নাব্যতাকে সুপিরিয়র হদের পশ্চিমাংশ পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়। 


যাতায়াত করে । সোভিয়েট দেশে বাণ্টিক সাগর ও শ্বেত সাগরকে সংযুক্ত 
করার জন্য 152 মাইল দীর্ঘ ফ্যালিনস্‌ খাল কাটানো হয়েছে। 80 মাইল 


বৃহৎ খাল কাটার কাজ চলছে। ফ্রান্সের সেইন, লো-আর্‌, রোন্‌, গারন্‌ ও 
তাদের উপনদীগাল বিভিন্ন খাল দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুন্ড। ফলে সেদেশে 
40 হাজার মাইল নাব্য জলপথ পড়ে উঠেছে। জার্মানির 61 মাইল দীর্ঘ 


সমুদ্রগামী জাহাজগুল চলাচল 
সাধারণভাবে জাহাজের তলদেশ নদীগর্ভ 
411০9-এ ) থাকলে তবেই সেই জাহাজ 


৭ অতএব নদীর নাব্যতা তার গভীরতা থেকে 
3 ফুট কম। বর্ষাকালে জোয়ারের 


করে পাইলটদের সাহায্য নিয়ে। 
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হঠাৎ 3 ফুট বেড়ে 27 ফুটে পারণত হয় । কিন্তু হুগলী নদী ভরাট হওয়ায় 
গত 8 বংসরে সেই নাব৷ত৷ কমে দীড়িয়েছে মান্র 24 ফুটে । অথবা ফরাক্কা 
প্রকষ্প রূপায়ণের পূর্বে হুগলী নদীর গর্ভ যেখানে প্রাত দশকে স্বাভাবিকভাবে 
1 ফুট হারে উচ্চু হয়ে উঠাঁছল, ফরান্ক। প্রকষ্প রুপায়ণের পর মান্র 8 বংসরে 
সেখানে নদীগর্ভ 3 ফুট উচু হয়ে গেছে। অর্থাৎ 40 হাজার কউসেক 
গঙ্গাজলে আনীত পাঁলই হুগলী নদীকে দুততর হারে ভরাট করে দিচ্ছে। 
[ 59 পৃষ্ঠা দ্রব্য ] 

এছাড়া ফরাক্কা প্রকম্প রূপায়ণের পর হলাঁদিয়। বন্দরের কাছে হুগলী নদীর 
গভীরতা দুত হাস পাচ্ছে। সেখানে নদীর মাঝে গড়ে উঠেছে নতুন এক 
বিশাল চর, যাকে বলা হয় নয়াচর | বর্তমানে নয়াচরের পূর্বাদকে হুগলী নদীর 
গভীরতর প্রণালী আছে। ফলে গত এক দশকে হলাদিয়ায় নদীর নাব্যতা 
36 ফুট থেকে কমে 28 ফুটে দাড়িয়েছে ৷ 25 কোটি টাক৷ ব্যয়ে নয়াচরের উত্তর 
ও দক্ষিণ বরাবর বাধ (00100-/81]) দিয়ে নদীর জলপ্রবাহকে নয়াচরের 
পশ্চিমে হলাদিয়া বন্দরের দিকে সরিয়ে আনার জন্য একটি প্রকপ্প গৃহীত হয়েছে । 
এতে হলদিয়ার দিকে হুগলী নদীর গভীরতা বাড়বে ঠিকই, কস্তু জলপ্রবাহ 
ব্যাহত হওয়ায় নদীর অন্যত্র ভরাট হয়ে যাবে এবং জলনিকাশী ক্ষমতা কমে 
যাওয়ায় দক্ষিণ পাশ্চমবঙ্গ প্রবল প্লাবনের কবলে পড়বে । আর বাদ কখনও 
হুগলী মোহানায় সামুদ্রিক জলোচ্ছাস (Tidal wave) ওঠে, হলদিয়ার 
নদীর বিস্তার হঠাৎ কমে যাওয়ায় সেই জলোচ্ছ্াসের উচ্চতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি 


পাবে, যা হলাদয়া বন্দরের ধ্বংসের কারণ হবে । £ 
প্রশ্ন __ফাঁডার ক্যানালকে সংস্কার করে ফরার ব্যারাজের সাহায্যে 3-4 


লক্ষ ?কউসেক বন্যা আনলে হুগলী নদী কি পুনরুজ্জীবিত হবে ? 
উত্তর-_ফরাক্কায় গঙ্গার জলের গাঁত বন্যার সময় সেকেওে 16 ফুট হয়ে 
থাকে। কিন্তু নদীর ডানতীর থেকে কেটে আনা ফাঁডার ক্যানালের পথ 
গঙ্গাপথের সঙ্গে সামঞ্সাপূর্ণ না থাকায় এ পথে জলের গাঁত সেকেণডে 
8 ফুটের অধিক হবে ন৷।৷ অতএব ফীডার ক্যানালের পথে গঙ্গার জলের 
গাতি হঠাৎ প্রায় অর্ধেক হওয়ায় দুতহারে পলি বারে পড়ে ভাগীরথী-হুগলী ভরাট 
হয়ে যাবে। মনে রাখা দরকার নদীখাত গড়ে তোলার জন্য জলের পাঁরমাণ 
নয়, ধীর জলগ্রবাহ নয়, জলের গতিই সবচেয়ে বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। 
এছাড়া ব্যারাজ নদীর জলতল উচু করে থাকে নদীতে জলের গতিকে কমিয়ে 
দিয়ে ব| স্তব্ধ করে। কাজেই. ব্যারাজের সাহায্যে নদীখাতের অবনাত ছাড়া 
উৎকর্ষ হওয়া সম্ভব নয় । অবশ্য ফরাক্ ব্যারাজের ডানতীরে খালের শ্লঃইস 
(Head Regulator) দিয়ে জল না এনে যাঁদ মূল ব্যারাজের 10-12টি 
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ব্ঃইসের জল পূর্বলন্ধ গাঁতসমেত সরাসরি ভাগীরথী-হৃগলীর খাতে আনা যায়, 
তবে হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হতে পারে । 

প্রশ্ন__হুগলী মোহানা একটি সামুদ্ৰিক খাড়ি । খাঁড় গড়ে ওঠার জন্য 
নদীপথে নেমে আসা জলের কোন প্রয়োজন আছে কি 2 

উত্তর-_হুগলী মোহানা থেকে সুবর্ণরেখা মোহানা পর্যন্ত মেদিনীপুর 
জেলায় 80 মাইল দীর্ঘ এক বালুকাময় তটভুঁমি আছে, যেখানে রসুলপুরের নদী 
ছাড়া কোন নদী নেমে আসেনা এ তটভূমি জোয়ার-ভাঁটায় ও সামুদ্রিক 
জলোচ্ছাসে সমুদ্র থেকে উঠে আস! পাঁলতে গড়ে উঠেছে এবং নদী না থাকায় 
খাঁড়র আন্তত্ব নেই সেখানে । এতেই বোবা যায় যে, খাঁড় সৃষ্টির জন্য 
উচ্চভ্াম থেকে নেমে আসা জল ,বা নদীর প্রয়োজন আছে। কাজেই হুগলী 
মোহানা থেকে মেঘনা মোহানা পর্যন্ত গঙ্গার বদীপ অঞ্চলে যে অজন্্র খাড়ি 
দেখতে পাই ; সেখানে কোন-না-কোন সময়ে গঙ্গার কোন শাখা, প্রশাখা বা 
উপশাখার অন্তত্ব ছিল ব৷ বর্তমানে আছে বল। যেতে 


তা দু'তীরভূমি থেকে ধুয়ে 
ত দুত ভরাট হয়ে যায়। কাজেই 


হল চাঁৱশ পরগণা জেলার 
বিদ্যাধরী নদী; বামনঘাটায় যে নদীগর্ভের গভীরতম অংশাটির অবস্থান 


(Lowest river-bed level) ছিল সমুদপৃঠ থেকে 1883 সালে 
38169 ফুট 1904 সালে--2971 ফুট, 1936 সালে 4.575 ফুট 
এবং বর্তমান নদীগ্ভ দু'তীরভূমির চেয়েও উচ্চু। 


প্রশ্ম__হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনে গঙ্গার বন্যার জল ছাড়া দামোদরের 
বন্যার জলের প্রয়োজন কেন ? 


উত্তর-_উনাবংশ শতাব্দীতে ভাগীরথী 


» জলঙ্গী ও চুণাঁর পথে গঙ্গা থেকে 
বর্ষাকালে 3 লক্ষ কিউসেক 


জলপ্রবাহ আসত আর দামোদরের পথে নামত 
4-5 লক্ষ কিউসেকের বন্যা । এ বন্যাগুলির জল হুগলী মোহানার পলি 
সরিয়ে দিয়ে নদীকে গভীর রাখত । কিন্তু উৎস থেকে গেঁওখালি পর্যন্ত 
ভাগীরথী-হুগলীর মাইল প্রত 


মাইল দুরবতী ভাগীরথীর উৎসে 
সময় যেখানে সেকেওে 16 ফুট, সেখানে গেঁওখালি 
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থেকে মান্র 140 মাইল দূরবর্তী দুর্গাপুরে 'দামোদরের বন্যার জলের গতি 
সেকেণ্ডে 25 ফুট। কাজেই নদী-উপত্যকার ঢাল, পথের দূরত্ব ও সরলতা 
এবং জলের গাঁত সবদিক থেকে দামোদরের বন্যার জলের খাত কাটানোর 
ক্ষমত৷ গঙ্গার বন্যার চেয়ে বহুগুণ বেশী ৷ একারণে হুগলী মোহানার পালি 
সরিয়ে দিতে গঙ্গার বন্যার চেয়ে দামোদরের বন্যার গুরুত্ব অধিক | 

প্রশ্ন__ গঙ্গার অন্যান্য মোহানা থেকে হুগলী ও মাতলা মোহানা এত 
গভীর কেন ? 

উত্তর-_উপকূলভূমিতে সামুদ্রিক খাড়ি সৃষ্টিতে ও তা বজায় থাকতে 
উচ্চভ্ীম থেকে নেমে আসা জলের একান্ত প্রয়োজন আর সেই বন্যার জলের 
‘গাঁত যত তীর হবে, খাড়িতে পাল জমার. হার তত কম হওয়ায় খাড়ি 
গভীর রয়ে যাবে । সৌভাগ্যবশত ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে আছে ছোটনাগপুরের 
মালভূমি, যেখান থেকে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদরের পথে তাঁর গতির বন্যা 
নেমে আসে ভাগীরথীতে । অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দামোদর নদ 
খাঁড়, বাকা বা বেহুলা নদীর পথ ধরে ভ্রিবেণীর কিছু উত্তরে ভাগীরথীতে 
পাঁতিত হত । তারপর ভাগীরথী ও দামোদরের মিলিত ধারা ত্িবেণী থেকে 
[তিনটি পথে বয়ে যেত__গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী । গঙ্গা ও সরস্বতী কিকাতার 
কাছে বেতড়ে মিলিত হয়ে আবার দ্বিধা বিভন্ত হত। এদের জলরাশি 
নিয্াংশে বর্তমান হুগলী মোহানা দিয়ে নামত আবার ভাগীরথী ও দামোদরের 
বন্যাগলর একাংশ যমুনার পথ ধরে এগিয়ে চলত এবং যমুনার শাখানদী সুকতী 
নোনাগাঙ, কুলটিগাঙ প্রভৃতির খাত ধরে বিদ্যাধরী নদীতে সণ্চারিত হয়, যা 
নিয্নাংশে মাতল। নদীতে তার জলধারার একাংশ ঢেলে দিত । একারণে মাওলা” 
বিদ্যাধরীর খাত এককালে গভীর ছিল । বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত 
হুগলী নদীতে শুধু ভাগীরথী, জলঙ্গী ও চুণীর পথে গঙ্গার জল আসত না, 
তার সঙ্গে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, বূপনারায়ণ ও কংসাবতীর পাহাড়ী বন্যাগুলি 
নামত। ফলে যখন ছোটনাগপুরের মালভূমি অণ্লে প্রবল বৃষ্টি হত, তখন 
একযোগে দামোদরের পথে 4-5 লক্ষ কিউসেক ও অন্যান্য তিনটি নদীপথের 
প্রত্যেকটিতে 1.5 লক্ষ হিউসেক হারে মোট &-9 লক্ষ কিউসেকের হঠাৎ 
ীব্লগাঁতর বন্যা ভাগীরথী-হুগলীতে নামত। এ কারণে হুগলী মোহানার 
সমুদ্রের গর্ভ সহজে ভরাট হতে পারে নি এবং তা গঙ্গার অন্যান্য মোহনা 
[ মাতলা মোহানা ব্যতীত ] থেকে গভীর রয়ে গেছে । সেজন্য যেখানে হুগলী 
নদীপথে কলিকাতা পর্যন্ত সমুদ্রগামী জাহাজ আসতে পারে, সেখানে 
গড়াই-মধুমতী এমন কি মেঘনার পথে বড় জাহাজ যাতায়াত করতে 


পারে না। 
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প্রশ্ন__হুগলী নদীকে বীচিয়ে না তুললে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা 
কর ? 
| SET পশ্চিমবঙ্গের আঁধকাংশ নদীই পূর্ব বা পশ্চিম থেকে এসে 
হুগলী নদীতে তাদের জলরাশ ঢেলে য়েছে, অর্থাৎ হুগলী নদীকে গার্গেয় 
পাঁশচমবঙ্গের প্রধান ধমনী বলা চলে । পশ্চিমবঙ্গের দশটি জেলা ও দিবহারের 
ছোটনাগপুরের মালভ্মর এক বিরাট অগ্চল নিয়ে প্রায় 30 হাজার বর্গমাইল 
এলাকার একমাত্র জলনিকাশী পথ হল এই হুগলী নদী। এছাড়া এই 
নদীর তীরে গড়ে উঠেছে পূর্বভারতের বৃহত্তম শস্পাণ্চল ও বন্দর কলকাতা 
এবং হলাদয়া। কাজেই হুগলী নদীকে গাঙ্গেয় পাশ্চমবঙ্গের প্রাণস্বর্প বলা 
বায়। হুগলী নদীকে বাঁচিয়ে না তুলে ময়ুরাক্ষী, অভয়, দামোদর, যমুনা, 
কংসাবতী প্রভাত যে কোন নদীসংস্কার প্রকল্প গ্রহণ করলে, তা ব্যর্থ হতে 
বাধ্য। হুগলী নদীর মৃত্যু হলে শুধু ?শস্পাণ্লসহ কাঁলকাতা ও হলদিয়া 
বন্দর দুটি ধ্বংস হবে তাই নয়; [ অবশ্য কাঁলকাতা থেকে দাঁক্ষিণে সমুদ্র 
পর্যন্ত 75 মাইল দীর্ঘ জাহাজ-চলাচলের উপযোগী একটি খাল দ্বারা কলকাতা 
বন্দরাটকে বাঁচিয়ে রাখা সন্তব।] ছোটনাগপুরের মালভ্ম থেকে বিভিন্ন 
নদীপথে নেমে আসা বন্যার জলে গাঙ্গেয় পাঁশ্চমবঙ্গ ডুবে থাকবে এবং 
ভাবষ্যতে জলাভনীমতে পারণত হয়ে মনুষ্য-বাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে ৷ 
এতে এই অঞ্চলের প্রায় 5 কোটি মানুষ তাদের জীবন ও জীবকা হারাবে! 
কাজেই পশ্চিমবঙ্গ তথ৷ পূর্বভারতের উন্নয়ন প্রকপ্পে হুগলী নদীর 
পুনবুজ্জীবনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। অতীতে হুগলী মোহানায় বা 
সামুদ্রিক খাঁড়িতে ঝরে পড়া পাল জমাট বাধার আগেই বর্ষাকালে: ধুয়ে যেত 
পূর্বে আলোচিত সাতটি নদীর বন্যায়। কাজেই হুগলী নদীর পুনরুঙ্জীবনের 
জন্য অনুরূপ পারকষ্পনা গ্রহণ করতে হবে আবলম্বে ; [ ষষ্ঠ অধ্যায়ে 
আলোচিত] কারণ হুগলী মোহানা এতই বস্তুত ও গভীর যে, এই মোহানার 
গর্ভে পালি একবার জমাট বেঁধে গেলে তা সারয়ে দেওয়া প্রায় অসম্ভব ! 
মনে রাখতে হবে, হুগলী নদী একটি নদী নয়, সাতাঁট নদীর সমাহার,_সেই 
সাতাঁট নদী হল, ভাগীরথী, জলঙ্গী, চুণী, ময়রাক্ষী, অজয়, দামোদর ও 
কংদাবতী। এ যেন সাত রঙে রঙ এক সুদৃশ্য রামধনু । সেই সাতাঁট নদী 
থাকবে না, অথচ হুগলী নদী থাকবে ; এ আশা ?ক দুরাশ। নয় ? 


71-8. 69 পৃষ্টার মানচিত্রটি রেণেলের মানচিত্র অবলম্বনে অস্কিত । উহা মূল 
মানচিত্রের প্রতিলিপি নহে। 105 পৃষ্ঠায় 22 ছত্রে (40) পরিবর্তে (403) হবে। 

! হেক্টর = 247 একর= 1-3 বিঘা, | 1 একর= 4,840 বর্গগজ, 

1 একর ফুট= 43,560 ঘনফুট, 1 কিউনেক- সেৰেণ্ডে 1 ঘনফুট ! 


